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আগাছা সমূলে বিনাশ ক'রে ক্ষেতভর। 
ফসল তুলতে ব্যবহার করুন টোক’ ই-২৫ 


অধিকাংশ উদ্তিদনাশকের তুলনায় টোক ই-২৫?এর টোক ই-২৫ প্রয়োগ করলে যেমন পয়সার সাশ্রয় হয়, 
শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আন্তর্জাতিক গবেষণার সিদ্ধান্ত ভারতের তেমনি পাওয়! যায় ভরপুর কসল। সৰ্বাধিক সুফল পেতে 
ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামুলক কুষিবিভাগ স্বীকার হলে নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰায় টোক ই-২৫ বাবহার করুন। 
ক'রে নিয়েছেন। 

টোক ই-২৫ এমন একটি কার্ধকরী উদ্ভিদনাশক ইন্দোফিল কেমিক্যালস্‌ লিমিটেড, 

য| অঙ্কুরিত হবার আগে ও পরে নানান ধরনের ফসলের বোস্বাই-২৫ 

ক্ষেতে, ফলের বাগানে, শাকসব্জীর জমিতে ও বাহারী টো ক ও ফ্লাস্ক প্রতীক রোম BPS হাস কোং/ 

গাছগাছড়ার মাটিতে বহু রকমের ঘান আর চওড়াপাতা- ফিলাডেলফিয়া, পা. মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট 
ওয়াল! আগাছ| নিশ্চিতরূপে বিনাশ কৰে। অফিসে ও ate দেশে রেজিস্ট্রাকৃত ট্রেডমার্ক। 
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চাতিকমাস পড়ে গেলো । বৃষ্টি বাদল 
নিয়েছে | শিশির ভেজা! কাতিকের সকাল | 
রে বাতাসে শীতের আমেজ দিচ্ছে। গত 
ME গেলো! শুধু বৃষ্টি বাদল ও <a) নিয়ে। 
a মত দীর্ঘস্থায়ী বর্ষ। অনেকেই বোধ হয় 
দন দেখেননি | পুজোর আনন্দও পুরো 
| করতে পারেননি পশ্চিমবঙ্গবাসীর| | 
ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন অনেকে | 

র আশ। করা যায় এখন থেকে 
য়! ভাল চলবে ৷ বরবি-মরস্থমতে| এসে 
এই কাতিকেই কৃষকের করণীয় অনেক 
ঘছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন যে সব 
দের কাছে সামনের কয়েকটা! মাস অতি 
সময়। খরিফের ক্ষতি রবি চাষে যতটা 
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কান্তিক, ১৩৭৮ ১৮৯১ শকাব্দ 


সম্ভব পূরণ করতে হবে। 

বন্যার বিভীষিকা, ক্ষয়ক্ষতি যেমন আছে, 
তার আশীর্বাদও আছে। বন্যার পলিতে মাটি 
সরস ও উর্বর! হয়। এই জমিতে চাষের খরচও 
তাই অপেক্ষাকৃত কম। খুব যত্ন করে তাই শস্য 
পর্যায় অনুসরণ করে চাষ করতে পারলে কৃষকদের 
লাভের পথ প্রসস্থ হবে, তানে” কোন সন্দেহ 
নেই ৷ 

অনেক শস্তের.চাষ এ সময় কর| যায়, 
যেমন আলু: -সরষে। সবজি? ডাল, গম, ধান 
কি ভাবে শস্য পর্যায় করলে কৃষকের 
সুবিধ! হবে সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচন৷ 
কর! হচ্ছে। | 

উচু জায়গায় জল ইতিমধ্যেই নেমে গেছে। 
সেখানে কলাই লাগিয়ে দিন। কলাই তুলে 
নেওয়ার পর জমিতে একট! সেচ দিয়ে অধিক 
ফলনশীল গমের চাষের জন্য ব্যবস্থ। নেওয়| যেতে 
পারে! 

যার! সরষে ( টোরি ) বা জলদি আলুর চাহ 
করেছেন, তারা আলু তুলে সেই জমিতে অধিক 
ফলনশীল গমের চাষ করতে পারেন। এ ছাড়! 


সপ ee ee ee ৰ, 


বসুন্ধর| £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখা! 


উচু জমিতে আলু, বেগুন, ফুলকপি, টমেটো! 
seas ইত্যাদির চাষ কর! যাঁয়। সবজির 
দামতে| এখন সাধারণের কেনার ক্ষমতার বাইরে। 
ভাল করে সবজির চাষ করতে পারলে তাই 
কৃষক যেমন ছু পয়সার মুখ দেখবেন? গৃহন্থেরও 
তেমনি স্মুবিধ| হবে। | 

মটরশুটির চাষ পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী হয় al | 
বাইরের চালানি জিনিস যথেষ্ট দাম দিয়ে. আমর! 
কিনে থাকি 1 ভাল জাতের বীজ যোগার করে 
চাষ করতে পারলে, মটরশুটির চাষ খুবই লাভের 


ব্যবস| হতে পারে। 

সেচপ্রাপ্ত এলাকায় তাই বেশ ভাল করে শস্য 
পর্যায় ঠিক করে অনায়াসেই ছুটি ফসল এখন 
কৃষকরাই তুলতে পারেন। , 


যেখানে সেচের ব্যবস্থ| নেই; সেখানে ছোলা, 
মুস্তুর, যব ইত্যাদি লাগানে| যেতে পারে। এ 
বছরও ACTA যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে | তাই গত- 


বারের মতই এবারও আরও বেশী করে গম ও. 


বেরে। ধানের চাষ কৃষকর! করবেন। তাছাড়া 


নতুন ফসল হিসাবে তুলোর চাষও এ বছর অ, 
কুষকই নিশ্চয়ই করবেন। এবছর মোট 
এক লক্ষ একরে তুলোর চাষ করার সি 
নেওয়। হয়েছে | GSD প্রয়োজনীয় বীজ ইত 
কুষকর| যাতে সময়মত পান, সেজগ্যাও সর 
থেকে বিশেষ চেষ্ট৷ কর! হচ্ছে। 

বন্য! পীড়িত জায়গাগুলিতে চাষের 
কৃষকদের নানাভাবে সাহায্য দেওয়! ই 
অগভীর নলকুপ বসানোর জন্য খণ দেখ 
বাবস্থাতো আছেই | কাজেই এ সময়ের চাঃ 
সরকারি সাহায্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাল 
জানতে চাইলে, কৃষকভাইরা যেন ব্লকের 
যোগাযোগ BCAA | | 

রবি মরস্থমের চাষের সাফল্যের ওপর 
কৃষকেরই ভালমন্দ জড়িয়ে নেই | সার! দে; 
সুখ সাচ্ছন্দ অনেকট। নির্ভর করছে এর ও 
কাজেই কৃষকভাইদের অনুরোধ করবে৷ সা 
রবি মরস্থুমের চাষের স্থযোগ নিয়ে য | 
সম্ভব শস্য উৎপন্ন করার যেন তারা চেষ্টা 
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আমন ধানের পর তুলোর চাষ। মেদিনী- 


৷ পুর জেলাতে এই পরিকল্পনা নেওয়া হয় 
১৯৭০-৭১ সালে। এই অঞ্চলে তুলোর চাষ 
সুরু করার উদ্দেশ্য হলো! যে এই জেলার 
ona উপকূল অঞ্চলের জমিতে সেচের Ww 


‘ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া এখানকার জমি প্রায়ই 


লোনা ৷ এইজস্ট আমন ধান চাষের পর অনেক 


জমি অনাবাদী পড়ে থাকে । কোন শস্য সেখানে 


হয় না। 

যেখানে সেচের ব্যবস্থা আছে সেইসব 
এলাকায় রবি ফসলের কিছু কিছু চাষ হয়। 
বাকী জমিতে আর একটি ফসল ফলানে| যায় 
কিনা, সে সম্বন্ধে অনেকদিন থেকে চিন্তা করা 
afer | 





জেল! কৃষিবিদ ( শশ্ত ), মেদিনীপুর ( পূব )। 
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গত ১৯৬৯-৭০ সালে কৃষি-বিভাগ থেকে 
২৪ পরগণ। জেলার সুন্দরবন ও উপকূল অঞ্চলে 
তুলোর চাষ করা হয়। এবং এই চাষে আশা- 
তিরিক্ত সাফল্য পাওয়া যায়। এই সাফল্যের 
কারণ হিসাবে দেখা গেল যে তুলে! গাছ Catal 
AQ করতে পারে ও এই গাছের মূল মাটির 
গভীরে ভাঁড়াতাড়ি চলে যায় রসের সন্ধানে | 

প্রাক alga} খতুতে এইসব অঞ্চলের 
জলের স্তর ৪ থেকে ১২ ফুট নীচে পাওয়া যায়। 
শিশিরও পড়ে প্রচুর এইসব উপকূল অঞ্চলে ৷ 
তুলোর শিকড় প্রায় ১২ ফুট পর্যস্ত গভীরে যেতে 
পারে। Aa দেখ! গেল যে. মাটির সঞ্চিত 
রস ও নীচের স্তরের জলে তুলোর চাষ সম্ভব। 
মে-জুনের মধ্যে তুলো উঠে গেলে সেই জমিতে 


ayaa £ ত্রযোবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখা! 


আবার ধান লাগান যায়। এই Sy প্রাক্তন 
কৃষি অধিকর্তা ডঃ অরবিন্দ কুমার দত্ত ও মেদিনী- 
পুর আঞ্চলিক যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা শ্রীসমরেন্দ্ 
নাথ চক্রবর্তী মশায়ের পরামর্শে ও জেল! ব্লক 
কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের ( গ্রামসেবক ইত্যাদি ) 
তন্বাবধানে এবং কুষকভাইদের . উৎসাহ ও 
উদ্দীপনায় এই জেলার Sift, তমলুক ও সদর 
মহকুমার উপকূলের কিছু অঞ্চলে তুলো| চাষ 
করার ব্যবস্থা কর! হয়। 
প্রায় ছয়শে! একর জমিতে প্রদর্শনী খামার 
| কর! হয়েছে এবং ফসল লাগান হয়েছে নভেম্বর 
মাসের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম 
সপ্তাহ পৰ্যন্ত ফসল এখন মাঠে এবং আশা 
করা যায় মে মাসে ফসল তোল! আরম্ভ হবে। 
এই চাষ যে সব কৃষকরাই করেছেন; তারা 
কিন্তু সকলেই খুব আশাবাদী নন। কারণ সকলের 
গাছ খুব ভাল হয়নি। এখন পর্যন্ত এর কারণ 
খুঁজে দেখ। গেছে যে প্রায় ক্ষেত্রেই পরিচর্যার 
অভাবে গাছের AG যতট। হওয়া দরকার ততটা! 
হয়নি; কিন্তু যারা সেই একই রকম জমিতে 
চাষ করে যথাযথ পরিচৰ্য| করেছেন; তাদের চাষ 
ভাল হয়েছে । তার! ফসল সম্বন্ধে আশাবাদী । 
'এই ব্যাপারে ময়না ব্লকের এজমালিচক 
গ্রামের শ্রীসুবল চন্দ্র বৰ্মন আমাদের ১৪ই এপ্রিল 
'_ বললেন, “সময়মত পরিচর্যা করেছি সেইজন্য 
ফসলের চেহার| ভাল লাগছে ।” আর সেই 
. গ্রামের শ্রীগৌরহরি মণ্ডল বললেন, “আগে বুঝতে 
পারিনি, পরে সুবলবাবুর ফসল দেখে ভুল বুঝতে 
পারছি। এখন তাই পরিচর্যা আরম্ভ করেছি। 


বুঝতে পারছি সময়মত যত্ন নিলে ওনার মত ফসল 
আমারও হত |” 

এ বছরের আবহাওয়া এই ফসলের চাষের 
কিছু বাধ! স্থষ্টি করেছে। বীজ বোনার পর 
ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ায় কিছু চার! নষ্ট হয়ে যায়। 
গরু-ছাগলেও কিছু ফসল নষ্ট করেছে। ঠাণ্ডাতে 
তুলে! গাছের AS কিছুট! কমে ala, কিন্তু তাপ- 
মাত্র! বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেসব জমিতে পরিচর্যা! 
কর| হয় সেইসব জমিতে গাছ বাড়তে থাকে। 
এখন গাছে ফুল এসেছে এবং অনেক গাছে ফলও 
ধরেছে। .. 

এই জেলায় দু রকম জাতের তুলো! লাগান 
হয়েছে যথ|৷--পি ২১৬ এফ এবং পি, আর, এস, 


৭২। প্রদর্শন ক্ষেতের জন্য বীজ, ইউরিয়া! সার = 


এবং কীটনাশক ওষুধ এ বছর দেওয়। হয়েছে বিন! 
পয়সায়। যার একর প্রতি দাম হল প্রায় ১৫০ 
টাকা | 

চাষের মোট আনুমানিক খরচ হবে ৪০০- 


== idl 


৪৫০ টাক! এবং আয় আশ! কর! যায় প্রায় 


৬৫০-৮০০ টাক! একরে | 

কার্পাসের ফলন প্রায় ২২-৩ কুইণ্টাল 
( একরে ) পাওয়| যাবে বলে আশ! কর! যাচ্ছে । 
কাৰ্পাসের ই Bon এবং বাকিট! বীজ। 
কিছু জমিতে চাষীভাইর| তুলে| গাছের সারির 
মধ্যে মধ্যে চীনাবাদাম ও লঙ্কার চাষও করেছেন। 
এই ফসলের বাড় বেশ আশানুরূপ । তুলোর 
চাষে লাভ খুব। এ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে 
আশ! কর! যাচ্ছে সামনের মরশুমে তুলে! চাষে 
এল।ক। আরও বাড়বে | 





কিছু 


* 


es 


পশ্চিম বাংলায় মোট ৩.৯৬ লক্ষ একরে 
তৈল বীজের চাষ কর! হয়। তার মধ্যে তিলের 
চাষ হয় ২১,০০০ একর জমিতে। ইদানিং সুন্দর- 
বন অঞ্চলেও এর চাষ যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে 
এবং পরীক্ষ/। করে দেখা গেছে, এই চাষের 
ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল | 

তিলের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা সকলেই 
জানি। ভারতবর্ষে যে সব সুগন্ধ তেল ব্যবহার 
কর! হয়, তার বেশীর ভাগ তিল তেল থেকেই 
তৈরি হয়। ওষুধেও এর ব্যবহার দেখ! যায় 
এবং তিলের খইল গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসাবে 
ব্যবহার হয়ে থাকে। স্থৃতরাং তিলের বিবিধ 
ব্যবহার থেকে দেখা যাচ্ছে যে; ভালভাবে তিল 
চাষ করলে যথেষ্ট লাভ কর! যায়। 

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ফসল নান! রকম 
রোগ ও পোকায় আক্রান্ত হয়। সময়মত এদের 
দমনের ব্যবস্থা না করলে ভাল ফলন পায়| 
যায় না। 

তিলের রোগগুলির় মধ্যে বেশীর ভাগ ছত্রাক 
জাতীয় (Fungus) ও কেবলমাত্র একটি 


_ ভাইরাস জনিও | 


তিলের সব চাইতে মারাত্মক রোগ হল কুটে 
রোগ (Phyllody) নামে এক জাতীয় 
ভাইরাস রোগ। এই রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব 
চৈত্র থেকে আষাঢ় মাসে দেখা যায়। ভাজ- 
আশ্বিন মাসে এর প্রকোপ বাড়ে ও তাড়াতাড়ি 
ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত আবহাওয়ার উত্তাপ 


রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্ট, রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণাগার । 
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৫৪০সেন্টিগ্রেড থাকলে এই রোগ বেশী দেখ! 
যায়। 

ফুল আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই রোগ দেখা 
যায়। আক্রান্ত ফুলের বিভিন্ন অংশগুলি সবুজ 
পাতায় রূপাস্তরিত হয় ও তার প্রজনন ক্ষমতাও 
লোপ পাঁয়। ফলে আক্ৰান্ত গাছ থেকে কোনও 
বীজ পাওয়া যায় না। 

এই রোগ এক রকম শোষক CONF 
(Delto Cephallus sp) থেকে ছড়ায়। 
স্বতরাং এই রোগের প্রতিকার করতে হলে এই 
পোকা দমন করতে হবে। দেখা গেছে 
বি, এইচ, সি, শতকর। ৫০ ভাগ, ১ কেজি ৫০০ 
লিটার জলে গুলে একর প্রতি ছিটালে ভাল 
উপকার পাওয়া যায় অথবা ক্লোরডেন ডাষ্ট 
শতকর! ১০ ভাগ ৫ কেজি প্রতি একরে ছিটিয়ে 
দিলেও ভাল ফল পাওয়। যায়। 

তিলের আর একটি রোগ হল ছিটে রোগ 





( Cercospora sessami)i এই রোগের 
প্রাদুর্ভাব ঠিক ফুল আসার আগেই দেখতে 
পাওয়া যাঁয়। গাছের পাতায় প্রথমে ছোট 
ছোট গোল বাদামী রঙের দাগ দেখ! যায়। 
পরে এই দাগগুলি গোল হয়ে বাড়তে থাকে । 
এই দাগের আয়তন ৫ থেকে ১৫ মিলি মিটার 
পৰ্যন্ত হয়ে থাকে। আক্ৰান্ত পাতাগুলি অকালে 
শুকিয়ে বরে যায়। . 

এই রোগ বীজের মধ্যেই আগে এসে থাকে। 
সেইজন্য তিল বুনবার আগে বীজ শোধন কর! 
অবশ্য কর্তব্য'। পারাঘটিত ওষুধ আগ্রোসেন 
জি এন দিয়ে বীজ শোধন Fal যেতে পারে। 
oo ভাগ বীজে ১ ভাগ ওষুধ ভালভাবে মিশিয়ে 
জমিতে বুনতে হবে ( তার মানে ২ কেজি বীজে 
প্রায় ৮ গ্রাম ওষুধ মিশাতে হবে)। তাছাড়। 
পাতায় দাগ দেখা গেলেই দস্তা ঘটিত ওষুধ 
যেমন ডাইথেন জেড-৭৮ ১ কেজি ১** গ্যালন 


লেদ! 
পোকার 
কীড়। 


জলে গুলে একর প্রতি ছিটালেও ভাল ফল 


প।ওয়। যাবে । ১৫ দিন অন্তর ১ থেকে ২ বার 


ছিটাতে হবে। 

গোড়া পচা রোগ ( Macrophmina 
phaseoli ) তিলের আরেক রোগ | সাধারণতঃ 
এই রোগের প্রাদুর্ভাব আধাঢ়-শ্রাবন মাসে হয়। 
আক্ৰান্ত গাছের শিকড় পচতে শুরু করে ও সঙ্গে 
সঙ্গে গাছের নীচেরদিকের অংশে কালে! দাগ 
ATG | পরে সরষের দানার মত ছোট ছোট 
বীজাণু পচ! শিকড়ের ওপর দেখা যায়। আক্রান্ত 
গাছটি খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ata | 

বীজ বোনার আগে বীজ শোধন করে নিতে 
হবে। তাছাড়া জমিতে যাতে জল ন! দাড়ায় 
সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। উপযুক্ত শস্য 
পর্যায়ও কর| উচিত। 

কীটশক্র ঃ--সাধারণতঃ তিল ফসলে তিন 
রকম পোকার উপদ্রব দেখা যায়। 
সুতলী পোকা ( Til leaf roller ) 

এই পোকার স্ত্রী প্রজাপতি কচিপাতা, ফুল 
ও ফলের ওপর প্রথমতঃ একটি করে ডিম পাড়ে 
এবং ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই ডিম পাড়ার 
সংখ্যাও বেড়ে যায়। ২ থেকে ৭ দিন পড়ে ডিম 
ফুটে কীড়। বেরিয়ে আসে। কীড়াগুলির মাথা 
কালে! রঙের ও দেহের অন্যান্য অংশ ফিকে 
সবুজ রঙের দেখতে হয়। এগুলো শস্তের সব 
চাইতে বেশী ক্ষতি করে। কেনন! এর! গাছের 


| কচিপাত। খেয়ে ফেলে, যার ফলে গাছটি পাতা- 


+ বিহীন হয়ে যায়। অনেক সময় এরা গাছের 


= 


কাণ্ড ও ফলেও ফুটে। করে দেয়। 


বন্ধুন্ধর! : কাতিক £ ১৩৭৮ 


আক্রমণের প্রথম অবস্থায় কীড়াগুলি দেখা 
মাত্রই তুলে নষ্ট করে ফেল! উচিত অথব| জমির 
আয়তন অমুসারে শতকরা ০'২ ভাগ ডি, ডি, টি, 
গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া বি,এইচ)সি, 
শতকরা! Co ভাগ GH, ৮ থেকে ১* কেজি প্রতি 
একরে ছিটিয়ে দিলেও ভাল উপকার পাওয়া 
যায়। 
লেদ পোকা 

এই পোকার স্ত্রী প্রজাপতি গাছের পাতার 
ওপর একটি করে ডিম পাড়ে। চৈত্র ও বৈশাখ 
মাসে ২ থেকে ৫ দিনের মধ্যে এই ডিম ফুটে 
কীড়া বেরিয়ে আসে। কীড়াগুলি দেখতে ফিকে 
হলুদ MSA! এরা গাছের পাতা খেয়ে ফেলে 
ও ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করে। 

বড় আয়তনের কীড়াগুলি সহজেই তুলে নষ্ট 
করা যায়। তাছাড়া! জমি পরিচর্য। করবার সময় 
নীচের মাটি ওপরে আসার জন্য এই পোকার 
পুত্তলিও মাটির সঙ্গে ওপরে চলে আসে । তখন 
পাখীর! খেয়ে তা নষ্ট করে দেয়। 
তিল মাছি ( Sesamum gall fly ) 

এই মাছির কীড়াগুলি সাধারণতঃ ফুলের 
কুঁড়ি খেয়ে ফেলে ফলে কুড়ি নষ্ট হয়ে যায় ও 
ফুল গুটিতে রূপান্তরিত হয়। ফুল নষ্ট 
হয়ে যাওয়াতে ফল আর হয় না এবং কোনও 
বীজও পাওয়া যায় না। 

প্রতিকার হিসাবে জলে গোল! সেভিন 
প্রতি লিটারে ৪ সি,সি, ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে 
এই মিশ্রণ ১০ থেকে ১৫ লিটার প্রতি «cara 
ছিটিয়ে দিলে ভাল উপকার পাওয়া যায়। 








পঞ্চানন FOR 


জীহাজের খবরে দরকার নেই জানি, কিন্ত 
আদার খবর রাখলে আপনাদের লাভ ছাড়া 
লোকসান নেই এ কথা জোর দিয়েই বলতে 
পারি। 

আদ! একাধারে ওষুধ ও মসল! ছুইই। 
বাংল! বা বাংলার বাইরে সব রান্না ঘরেই আদার 
চাহিদা ৷ বিদেশে আদার চাহিদ৷ অন্য কারণেও 
রয়েছে। নান! রকমের খাবারে ও পানীয়তে 
সুগন্ধ আনার জন্য এ সব দেশে আদার যথেষ্ট 
কদর । আবার ভারতের দক্ষিণ দেশে শুকনে। 
আদার চাহিদ| ওষুধ হিসাবে। এ সব কারণে 
বাজারে আদার চাহিদ। বছরের প্রায় সব সময়েই 


সহকারী জেল। কৃষি তথ্য আধিকারিক, বধ মান। 


সমান। তাই আদার চাষে আপনাদের লাভের 
সম্ভাবনাও প্রচুর, বিশেষ করে যদি উন্নত পদ্ধতিতে 
এর চাষ করেন। 

আদ! ভাল হয় দোআশ মাটিতে যেখানে 
জল নিকাশের সুযোগ বেশী । এটেল মাটিতেও 
আদার চাষ কর! যায়, যদি সে সব মাটিতে প্রচুর 
পরিমাণে আবর্জন। পচ! সার দিতে পারেন এবং 
জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন। নদীর 
ধারে, বালি মাটিতে এবং গাছপালার ছায়াতেও 
আদার চাষ ভাল হয়। 

আদার চাষে জল একটু" বেশীই লাগে, 
তাই থে সব এলাকায় বছরে ৫০- soo” বৃষ্টি 
হয় সেখানেও আদার চাষ করা যায়। এপ্রিল 
থেকে জুন মাস পর্যন্ত আদ! লাগানোর প্রশস্ত 
সময়। 

আদার জমি একটু গভীর করেই চাষ দিতে 
হয়। ৮-৯ গভীর মাটি করতে পারলেই ভাল 
হয়। এজন্য লোহার লাঙ্গল ব্যবহার কর! ভাল। 
৩-৪ বার চাষ দিলেই ভাল মাটি তৈরি হয়ে 
থাকে । জমির মাটি যত গভীর করে চাষ দেওয়া 
হবে আদার ফলনও তত বেশী হবে। চাষ 
দেওয়ার সময় একরপ্রতি ৩০ থেকে ৪০ গাড়ী 
আবর্জন। বা গোবর সার দিতে পারলে ভাল। 
চাষ দেওয়ার পর জমিটি মই দিয়ে সমতল করে 
নিতে হবে এবং জল নিকাশের নাল! তৈরি করতে 
হবে। 

সাধারণতঃ ছুটি জাতের আদ। চাষ কর! হয়, 
একটিতে কিছুট। ছিবড়ে থাকে অন্যটিতে তা প্রায় 
থাকেই ন| ৷ সাধারণতঃ দ্বিতীয় জাতের আদাটিই 


বন্ুন্ধর! £ কাতিক £ ১৩৭৮ 


সবার fara 


লাগানোর wy আদার কন্দ বা “মুড়ি” 
বাছাই করে নিতে হয়। প্রতিটি মুড়ি ১-২“ 
লম্ব| হবে, আর প্রত্যেক মুড়িতে দু তিনটে He 
থাকবে ৷ লাগানোর আগে এই “মুড়িগুলিকে” 
শতকরা ২ ভাগ এ্যাগালল মিশ্রণে এক মিনিটের 
জন্য ডুবিয়ে নিলে মুড়ি পচ! রোগের হাত থেকে 
রেহাই পাওয়া যাবে। ৮-৯“ দূরে দূরে সারিতে 
ছ ইঞ্চি মাটির নিচে এক একটি মুড়ি লাগান। 
এক একরে আদ! চাষ করতে মুড়ি লাগবে প্রায় 
৩-৪ কুইণ্টাল ব| ৮-১০২ মণ। 

ভাল ফলন পেতে হলে আদার জমিতে পর্যাপ্ত 
সার দিতে হবে, জমি তৈরির সময় ৩০-৪০ গাড়ী 
গোবর সার ছাড়! রাসায়নিক সার লাগবে একরে 
এ্যামোনিয়াম সালফেট ১২২ কেজি, স্থুপার 


ফসফেট ২২৫ কেজি এবং মিউরিয়েট অব পটাশ 


১০০ কেজি। এ ছাড়া একরে ১৫০ কেজি 
সপাটিন দিতে পারলে ভাল হয়। রাসায়নিক 
সার “মুড়ি” থেকে ২ ইঞ্চি দূরে এবং ৩ গভীরে 
দিতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

আদার জমিতে কম পক্ষে তিনবার নিড়ান 
দেওয়! দরকার । এ সময় আগাছ। পরিষ্কার 
কর। ছাড়াও চারার গোড়ায় মাটি আলগা করে 
দেওয়| দরকার । প্রথমবার নিড়ান দিতে হবে 
আদ। লাগানোর ৪০ দিন পরে। 

আদার জমিতে চাপান সার তিনবার দিতে 
পারলে SIA! প্রথম নিড়ান দেওয়ার পর 
১১২ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট, দ্বিতীয় 
নিড়ানের পর ৫০ কেজি ইউরিয়া এবং তৃতীয় 


বন্গুদ্ধর। : ভ্রয়োবিংশ af: ৭ম সংখ্য! 


fasta দেওয়ার পর ৫০ কেজি ইউরিয়! 
চাপান সার হিসাবে দিতে ara | 
_ শ্রীষ্মের সময় ৪-৬ দিন ছাড়া ছাড়া আদার 
জমিতে সেচ দেওয়| দরকার । বর্ষার সময় বৃষ্টি 
বন্ধ না থাকলে, সেচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 
চারাগুলি ১ ফুট মত লম্ব। হলে গোড়ায় মাটি 
ধরানে। দরকার ৷ জুলাই মাস থেকে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার করে মাটি ধরানো 
দরকার | 

আদার ছুটি প্রধান রোগ হচ্ছে মুড়ি পচা 
এবং পাতায় কমল! দাগ। মুড়ি পচ! রোগ 
প্রতিরোধের জন্য মুড়িগুলি লাগানোর আগে 
শতকর! ২ ভাগ এ্যাগালল বা শতকরা সিকি 
ভাগ সেরেসান ward ডুবিয়ে নিতে হবে। 
পাতায় কমল! রঙের যে দাগ পড়ে ত! দমনের 
জন্য কুপ্রামার ব| ফাইটোলন ব! ব্লাইটক্স মিশ্ৰণ 
ছিটানে| যেতে পারে | এক মাস ছাড়া ছড়া 
এই ওষুধ ব্যবহার করতে হবে । আদার জমিতে 
অনেক সময় ‘গুবরে’ পোকার প্রাছুর্তাব দেখ! 


যায়, এ পোকার আক্রমণ বেশী হয় যদি জমিতে 
কাচ! গোবর সার CHET] হয়। তাই আদার 
জমিতে ভাল করে পচানো গোবর সার দেওয়! 
দরকার | তাছাড়! জমি তৈরীর সময় যদি একরে 
১২-১৫ কেজি হারে অলড়িন ৫% বা বি-এইচ-সি 
৫%মাটির সংগে মিশিয়ে দেওয়া! যায় তাহলে এ 
সব পোকার আক্রমণ ঘটে ay | 

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আদ 
তোলার উপযোগী হয়ে যায়। কুয়াশ। শুরু 
হওয়ার আগেই আদা তুলে নেওয়া দরকার; তা! 
ন| হলে মুড়ি 'পচ| রোগ দেখা দিতে পারে। 
বেশী দাম পাওয়ার জন্য অক্টোবর মাসেও আদা 
তোল! যায়। 

উন্নত প্রথায় চাষ করলে একরে ১২৫-১৩০ 
মণ আদ! ফলে, যার দাম এখনকার বাজারে 
কম করে ৬০০০ টাক | 

তাই বলছিলাম, আদার খবর জেনে রাখলে 
আপনার লাভ ছাড়! লোকসান নেই--অবশ্টা এ 
সব খবর যদি ক'জে লাগান। 
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বর্তন হওয়ার অস্তাবন। কম 1 
জে সুবিধা হয়। গাছের বাঁড়ের, ‘wei: নান হর্মোনও = 
ছোট ৫। তা পদার্থের f পচনকালে | দ বিভিন | এযাসিড AG ও 






এবং জল গ [লিড খনিজ পদাৰ্থ গাছ খা হিসাবে নিয়ে = 


জিনিস জমি ৰ্‌ তে 

(acidic) | 

যায়। এই ছুটি অবস্থার ৫ কে 
ন জলধারা! গম বাড়ের পক্ষে ভাল aq | ng 
পারে না। sl | 









খাঞ্চেপাদান: ধরে রাখার ক্ষমত| আছে। জৈব 
সারে হিউমাস নামে এক রকম পদার্থ আছে। 
এরও মাটি কনার মত পুর লা ধরে 5 
ক্ষমত| WE | তাই te Oe : 

খা্ছোপাদান ধরে রাখ খা 







দর সঙ্গে io খাঙ্তোপাদান নষ্ট হওয়ার 4 








fixing) প্রভৃতি অনেক উপকারী জীবাণু জৈব 


পদার্থ থেকে শক্তি (energy) নেয়। মাটিতে 
_ জৈব পদার্থের যোগান না থাকলে এই সমস্ত 
উপকারী জীবাণুর কাজ বন্ধ হয়ে যেত। 

৯। টোকো ব| অম্লাক্ত মাটিতে গাছের নেওয়ার 
উপযোগী ফসফরাসের ঘাটতি দেখ! যায়। এই 
মাটিতে ফসফরাস, লোহ! এবং আ্যালুমিনিয়ামের 
সঙ্গে মিশে, এক হয়ে অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকে। 
এর ফলে গাছ প্রয়োজনীয় ফসফরাস নিতে পারে 
All এরকম মাটিতে পচনশীল জৈবপদার্থ দিলে 
নানা রকম জৈব গ্যাসিড (অল্প) বার হয়। 
এই সমস্ত এ্যাসিড ফসফরাসের চেয়ে অতি সহজে 
লোহ! এবং আ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে মিশে যায়। 
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ফলে তখন ফসফরাস দ্রবীভূত অবস্থায় গাছের 
নেওয়ার উপযোগী হয়। 

এই সামান্য আলোচনা থেকে বোঝ! যায় 
যে মাটিকে উর্বর ও উৎপাঁদনক্ষম রাখতে জৈব 
সারের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী। তাই শুধু 
রাসায়নিক সারের কথা বললেই হবে ন|। 
সঙ্গে সঙ্গে জৈব সার ব্যবহারের কথাও বিবেচনা 
করতে হবে। ভারতবর্ষ গরম দেশ। বেশী 


তাপে মাটির জৈব পদার্থ তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। 
তাই জৈব পদার্থ নষ্ট হয়ে গিয়ে মাটি অনুর্বর হয়ে 
বন্ধ্যা হয়ে না যায়, সেদিকে প্রত্যেকেরই নজর 
দেওয়া উচিত। এট! সম্ভব যদি সার প্রয়োগ 
স্মূচীতে জৈবসারের যথাযোগ্য জায়গা দেওয়া হয়। 








আরো বেশী আলুর AA চান? 









তাহ'লে প্ৰথমেই 
থাইমেট ১০-জি দিয়ে 


পে কামাক্‌ত ধ্বংস করে ফেলুন 
খাইছে ১,-ছি থেকে Sqn দেহে প্রবেশ করে ফসলফে পোকামাকড়ের আক্রমণ 
CRP পৃ ৯ ১.- ১০১৭ 
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অধস্থা ভাল থাকে ও ফলন অনেক বেলী ছয় । 

- সবে সাধাৰণ বৰা ভাল থাকে ও ফলন নেক যে 

সংক্ৰামক কুটে রোগ (ভাইরাল) ছড়ার AR ফলে আলুর ফলন অনেক কমে ITE 

নির্দেশ অনুসায়ে থাইদেষী ১+-জি বাবহার করলে আপনি কেবল বে এফিডকে রোধ করতে 

পায্মঘেন, তা নয়, আলুর আয়ে ভীষণ ধরণের ফুটে রোগের (ভাইরাস) প্রকোপও cats 

করতে পাযৰবেন। ENS! ATS | 

প্রথম প্রয়োগ ; খাইছে ১*-ভিয় দান৷ প্রতি ছেক্টয়ে ৮.৫ foc অল্নুপাতে আলু 
যলানোর সময় নালিতে সমানডাবে ছড়িয়ে দিন। (> CERT = ২.৪ একর) 





থাইদেট ১,.জি বাধস্থার করলে আপনিও টে anti (ভাইয়া) আবী জং 
“Tea করতে পারবেন। এর হন 


on oa clea CUE Sins 
প্রতি ছেকটয়ে ২* form: 


পাকিং: ১ কিলোগ্রাযের কৌটোতে ও ৩.৫ কিলোগ্রামের কাগজের বাড়ে। 


হৈমস্তিক | স্থনীতি মুখোপাধ্যায় 


অনেক বোশেখী বড়, জ্যৈষ্ঠের দূরস্ত দুপুর, 
শ্রাবণের ধার! পাত কেটে গিয়ে নিৰ্মেঘ নীল 
বাজালে| মনের বৃস্তে পুষ্পিত স্থরেল| নূপুর, 
সঙ্গতের সাথে সুর এতদিনে খুঁজে পেলে| মিল। 


সুর্যের হাসি, যেন সাফল্যের বিজয় নিশান 

সবুজ পাতার ভিড়ে বর্ণালী আলপনা আকা; 
ভর! নদী কুলু-কুলু গেয়ে চলে হেমন্তের গান, 
উধাও বাতাসে 'বক মেলে রোদ-ঝিলমিল পাখা ৷ 


মাঠে মাঠে শালিধান _ শুধু ধুখধু সবুজের মেলা, 

আহ|, ওর! হাসে যেন খুশি মাখা আশ্বাসের হাসি! 
সে হাসির ছোয়া পেয়ে কৃষাণের কাটে সার! বেলা, 
আকাশে-বাতাসে আজ বাজে শুনি, হেমস্তের বাঁশি | 


শ্রাবণ রাতের সেই প্রত্যাশার রঙিন স্বপন £ 

বাস্তবের পটে মাজ রূপ পায় যেন একে একে, 
আশার অতলে শুক্তি খুঁজে পায় এ-ডুবুরী মন, 
দিন কাটে ফসলের নরম সোহাগ মেখে মেখে। 


কেটেছে ছুর্যোগ-মেঘ, দেখ! দিল প্রসন্ন প্রভাত, 
মাটির সেতারে বাজে পুরবীর প্রাণবন্ত তান; 
আজ অভাবের মূলে হেমন্ত হেনেছে আঘাত; 
তাই তো! মনের গাঙে উচ্ছুসিত প্রাচুর্ষের বান। 





মাটির মানুষণ্ডলে| এখনো বেঁচে আছে | তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় 


আর কদিন পর থেকেই মাঠের সোনা ধান খামারে উঠবে 

সমস্ত গোলাবাড়ী ভরাপ্রাণ অধ্াণের প্রসন্ন ফসলে; 

ect বাংল! দেশ, তাকিয়ে aire তোমার স্ঠামলীগ্রাম 

চমকে ঠমকে রূপসী মেয়ের মতো! সার! ঘর কেমন আলে| করে আছে | 


তুমি হয়তে| SAG কথাগুলোকে চোখ ভজ করে ঠাহর করছে৷ : 
গোলাভর! ধান পুকুরভর! মাছ গোয়াল ভরাট গোরু-__ 
পুরনো ভিটেমাটি সব কিছুই তোমার কাছে প্রবাদ বলে মনে হয়! 


আজে! কিন্তু ভালোবাসার WATT পোড়োবাড়ী; ক্ষেত, স্ুপুরিবাগানে | 
সহজ প্রাণ নিয়ে মাটির মানুষগুলো মমতায় গ্রামে বেঁচে আছে। 
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গৃশ্চমবাংলার রান্নায় প্রধান মাধ্যম হল 
সরষের তেল। কিন্তু এই তেল Ber! cH বরা- 
বরই পশ্চিমবাংল। ঘাটতি রাজ্য । এ রাজ্যের 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ তেলের জন্য দরকার হল 
৩০ লক্ষ কুইণ্টাল সরষে; কিন্তু রাজ্যের উৎপাদন 
মাত্র ৫ লক্ষ কুইণ্টাল। এছাড়া মশল| হিসাবেও 
সরষে ব্যবহৃত হয়। কাজেই সরষের চাষ 
বাড়ানো একান্ত দরকার। ফলন বাড়াতে 
পারলে, তাদের আয়ও বাড়বে। | 

সরষের ফলন বাড়াবার GSD প্রধানত দরকা 
উন্নত জাতের বীজ ও সার প্রয়োগ । আশ্বিনের 
শেষে ব| কান্তিকের প্রথমে, উচ্চ ফলনশীল ধান 





৩’ ড্ৰ সি, ৯ 
হৰ 7 


as 
ল্‌ 


PtH RS 
4 


এ সরষের একটি উচ্চ ফলনক্ষম জাতও কয়েক 
বছর থেকে কুষকদের মধো চালু করা হয়েছে | 


জাত 


ধার! কেটে নিতে পারবেন. Stal টোরি সরষে 


‘করে আবার CAA ধান করতে পারবেন। পূৰ্ণ বীজের হার 


রবি ফসল হিসেবে অবশ্য রাই-ই ভাল এবং 


১৭ 


টোরি--এ সরষের একটি জাত ‘বি-৫৪ | 
জলদি জাতের এ সরষে ৮৫-৯০ দিনে পেকে 
ঘায়। একর পিছু ফলন ৩-৪ কুইণ্টাল। 

রাই__'এপ্রেষ্ট মিউটেপ্টই হল এ সরষের 
উচ্চ ফলনক্ষম জাত। পাকতে সময় লাগে 
১২০-১৩* দিন। একর পিছু ফলন ৮-৯ 
কুইণ্টাল ৷ উভয় প্রকার সরষেতেই মোটামুটি 
শাতকর। ৪০ ভাগ তেল আছে। 
জমি 

পলি-দোআশ, বেলে দোআশ ও দোআশ । 


< 


একর প্রতি ২ থেকে ৩ কেজি | 


থন্্ুক্ধর। £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখা! 


বানার সময় (খ) অন্যান্য জাতে ১২ কেজি নাইট্ৰোজেন 
১৫ই আশ্বিন থেকে ৩০শে কাতিক। ১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ ৷ 
সারির দুরত্ব (৩) চাপান সার হিসাবে: _ 

৩* সেমি (১২ ইঞ্চি )। | (ক) এপ্রেষ্ট মিউটেন্ট জাতে বোনার ২১ 
সেচ দিন পর ৯ কেন্জি নাইট্রোজেন ও তার আরও 
৩-৪ বার। জমিতে রস থাকলে টোরি ১৪ দিন পর আরও ৯ কেজি নাইট্ৰোজেন ৷ 
সরষে সেচ ছাড়াও চাষ কর! যায়। তবে (খ) অন্তান্য জাতে বোনার ২১ দিন পর 

সেক্ষেত্রে সারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। ১২ কেজি নাইট্রোজেন। 
সার শত্য রক্ষণ 
(১) একরে ৯-১০ গাড়ী কম্পোষ্ট বা গোবর জাব পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার 
সর । জলে $ মি-লি ডিমিক্ৰন ব| ১ মি-লি রোগর ৰব| 
(২) জমি তৈরীর সময় ; ২ মি-লি ম্যালাধিয়ন ৫০% ই-সি ষ| থায়োডান 


(ক) AAR মিউটেন্ট জাতে নাইট্রোজেন, ৩৫% ই-সি বা ১ মিলি মেটাসিড ৫৯০, 
ফসফেট ও পটাশ প্রত্যেকটি ১৮ কেজি করে।  ই-সি-_এই হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে | 





১৮ 








শক্তি মুখোপাধ্যায় 


কৃষির; বিশেষ করে ACTA, ফলন বাড়ানোই 
আমাদের জাতীয় পরিকল্পনার একটি প্রধান 
লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হ'লে আমাদের 
চাষীভাইদের আধুনিক কৃষি-পদ্ধতির ব্যাপক 
ব্যবহার এবং রোগ 2 পোকার হাত থেকে শস্যকে 
FR করতে হবে। দেখ! গেছে ভারতের কৃষি- 
পণ্যের ASFA কুড়ি ভাগ নষ্ট হয় রোগ, পোকা, 
আগাছা, ইদুর ও অন্যান্য tex আক্রমণের 


১৪ম্ুধ ও 





OR BOR 


খাগ্ঠপণ্য আমদানি করার প্রয়োজন হয়ন। | 


. ফলে। এর মধ্যে কেবলমাত্র পোক৷ থেকেই 


ধ্বংস হয় শতকর। দশ ভাগ। 
শুধু পোকার আক্রমণে যতট। ক্ষতি হয় তা 
যদি রোধ কর! যায় তবে বিদেশ থেকে আমাদের 


সেজন্য চাষীভাইদের জানা দরকার শস্তে 
কি কি পোকার আক্রমণ হতে পারে, কখন এবং 
কি অবস্থায় এদের প্রাদুর্ভাব ঘটে, কোথায় এদের 
দৌর্ধল্য, কি কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারে এদের 
দমন করা যাবে এবং পরিশেষে কিভাবে ও কতটা 
পরিমাণে এই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু 
ওষুধপত্র সম্বন্ধে সীমিত জ্ঞান থাকায় এবং বাজারে 
ফলে তাদের ব্যবহারে পোকার পূর্ণ দমন তে 


হয়ই নাঃ বরং শস্তের ক্ষতি এবং মানুষ ও গৃহ- 


১৯ 


পালিত জীবজস্তর জীবনহানিরও ভয় থাকে। = 


সন্ধর| £ অয়োবিংশ বর্ষ : 

কাজেই শন্তের ক্ষতিকারক পোকার. সুষ্ঠ 
বন করতে হলে প্রথমতঃ সেই পোকার সঠিক 
রিচয় জান! প্রয়োজন ৷ দ্বিতীয়তঃ সেই পোক] 
মন করার জন্য ঠিকমত ওষুধ বাছাই করা এবং 
দই ওষুধ কতট। শক্তি সম্পন্ন ও কতট পরিমাণে 
কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা জান| অবশ্য 
a | 

বিভিন্ন রকম শস্থোর ক্ষতিকারক পোকার 
ালোচন| এর আগে বহু পত্রিক। ও সরকারি 
প্তিকায় আলোচন! কর! হয়েছে। তাছাড়। 
বাজকাল চাষীভাইর! সকলেই এই সমস্ত পোকা 
স্বন্ধে মোটামুটি ওয়াকিবহাল | তাই বর্তমান 
aaa আলোচ্য বিষয় হলো, বিভিন্ন রকম 
;ঘুধের পরিচয় এবং তার যথাযথ ব্যবহার | 
area শ্রেণীবিভাগ 

বাজারে আজকাল যে সমস্ত ওষুধ চালু 
য়েছে, সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: 
ক) ব্যবহারগত শ্রেণীবিভাগ | 

31 শস্তে সরাসরি ব্যবহারের জন্য গুড়ো! 
Dusts) ওষুধ | 

২ ৷ জলে গুলে ব্যবহারের জন্য গুড়ে! ওষুধ 
| ওয়েটেবল পাউডার, W.P. )। 

৩ ৷ জলে গুলে ব্যবহারের জন্য জলে দ্রীব্য 

ওষুধ (Solutions) | 


৭ম সংখা! 


৪ | জলে গুলে ব্যবহারের জন্য অবদ্াব্য 


ঘনীভূত তরল ( ইমাল্‌সিফায়েব.ল কনসেন্ট্রেট. 
B.C. )। 


৫ জমিতে ব্যবহারের GD দানাদার ওষুধ । 
একই নামের ওষুধ অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন- 


uo 


ভাবে ব্যবহার কর! হয়। যে ওষুধ যেভাবে 

ব্যবহার কর! প্রয়োজন তা ন! করে অন্যভাবে 

ব্যবহার করলে আগে যে সমস্ত সংশয়ের কথা 

বলা হয়েছে ত! ঘটবার সম্ভাবন! প্রচুর ৷ : 

(a) ওষুধের বিষক্রিয়া জনিত বিভাগ 
প্রচলিত ওষুধগুলির (১) কোন ওষুধে আছে 


dots বিষ, (২) কোন ওষুধে আছে স্পর্শ- | 


ঘটিত বিষ, আবার, (৩) কোন কোন ওষুধ পোক! 


: বিতারক গন্ধযুক্ত। কিন্তু আধুনিক ওষুধগুলির 


মধ্যে এমন কয়েকটি ওষুধ আছে যেগুলি এই 
বিষক্তিয়ার যে কোন ছুটি বা সবকটি গুণাগুণ 
বিশিষ্ট। | 
(গ) ওষুধের রাসায়নিক শ্রেণীবিভাগ 

(i) ক্লোরীণঘটিত যৌগিক 

১। ডি-ডি-টি = ব্যাপকভাবে বাবহৃত, AE 
কাল স্থায়ী কীটনাশক ওষুধ । কিন্তু শশা জাতীয়, 


শাক জাতীয় ও গোখাস্ জাতীয় শস্তে এবং ফলের 


ওপর ব্যবহার কর! উচিত নয়। এটি খাদ্য ও 
্পর্শঘটিত বিষ। বাজারে নিম্নলিখিত শক্তিযুক্ত 


' ডি-ডি-টি পাওয়া যায়ঃ 


ডি-ডি-টি ৫ শতাংশ গুঁড়ো-_গাছে সরাসরি 
ব্যবহারে জন্য। 

ডি-ডি-টি ১০ শতাংশ গুঁড়ো --গাছে সরাসরি 
ব্যবহারের জন্য । 

ডি-ডি-টি ৫০ শতাংশ ৷ জলে গোলা গাড়ে 
(W.P)--জলে গুলে গাছে ছিটান উচিত | 

ডি-ডি-টি ২* শতাংশ BN ঘনীভূত 
তরল (6.০)- জলে গুলে গাছে ছিটান উচিত | 
২। বি-এইচ-সি-এই . ওষুধটিও খুব 


গ্রচলিত। এট! . ডি-ডি-টির চেয়ে কিছু কম 
দীর্ঘস্থায়ী অথচ নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু 
শশা জাতীয় গাছে ব্যবহার কর! উচিত নয়! 
তাছাড়া এর একট! কটু গন্ধ আছে, যার ey 
শাক জাতীয় শস্য, গবাদি MD এবং ফলে ব্যবহার 
কর! উচিত নয়। abl খাদ্য ও স্পর্শ ঘটিত বিষ 
এবং পোক| বিতারকও । 

বি-এইচ-সি ৫ শতাংশ গুড়ে৷--গাছে 
সরাসরি ব্যবহারের জন্য | 

বি-এইচ-সি ১* শতাংশ খুঁড়ো--গাছে 
সরাসরি ব্যবহারের জম্তা। '* 

বি-এইচ-সি ৫০ শতাংশ জলে গোল! গুড়ে৷ 
(৬/..)--গাছে জলে গুলে ব্যবহারের BT | 

বি-এইচ-সি ২* শতাংশ অবদ্রাব্য ঘনীভূত 
তরল (6.0) জলে গুলে ব্যবহারের জন্য | 

৩। লিন্‌ডেন্‌--এটি বি-এইচ-সি জাতীয় 
ওষুধ কিন্তু বি-এইচ-সির চেয়ে গাছের পক্ষে ও 
মানুষের পক্ষে কম ক্ষতিকারক এবং কম GTS ৷ 
সেজন্য শাক জাতীয় শঙ্থো নির্ভয়ে ব্যবহার করা 
যায়। লিন্ডেন্‌ পাওয়া যায় £ 

২ শতাংশ শক্তি বিশিষ্ট গুঁড়ো-_- গাছে 
সরাসরি ব্যবহারের SD | 

২০ (W.P.) শতাংশ গুড়ে৷--গাছে জলে 
গুলে ব্যবহারের জন্য | | 

২‘ (E.C.) শতাংশ অবদ্রাব্য ঘনীভূত, 
তয়ল--জলে গুলে ফসলে ব্যবহারের GD | 

৪। ও্যাল্‌ড্রিন্_খুব ক্ষমত|সম্পন্ন Foy 
ওষুধ । ইহা! we ও স্পর্শঘটিত far উই 
পোক। ও পঙ্গপাল দমনে খুবই কার্ধকরী। 


২১ 






£ ১৩৭৮ 
মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক FZ ত ই কারণে অল্প 
পরিমাণে ও সতর্কতার ব্যবহার করা৷ 


উচিত। 
৫ শতাংশ গুড়ো-_মাঠে সরাসরি Samira 
Go | city 
ge (W.P.) শতাংশ গুড়ো--জলে গুলে 
ব্যবহারের জন্য | 
৩০ (5.0) শতাংশ 'অবদ্রাব্য ঘনীভূত 
তরল-_"জলে গুলে ব্যবহারের ST | 
৫1 Cafe aries মতই কাৰ্যকয়ী। 
প্রয়োগের পরের ক্ষমত| প্রচলিত সকল রকম 
ওষুধের চেয়ে বেশী । of 
৫০ (W.P.) শতাংশ গুড়ো--জলে গুলে 
গাছে ব্যবহারের জন্য | 
৮ (E.C.) শতাংশ অবদ্রাব্য ঘনীভূত 
তরল--জলে গুলে ব্যবহারের SP | 
৬। এনড্ৰিন--বহুল প্রচলিত কীটনাশক 
ওষুধ। খান্ত ও স্পর্শক্ষটিত বিষ ৷ দীর্ঘস্থায়ী । 
ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু মানুষের পক্ষে 
তীব্র বিষ। মাজর! পোকা দমনে খুবই 
কার্করী। ২০ (E.C.) শতাংশ saat 
ঘনীভূত তরল জলে গুলে ব্যবহারের Gy বাজারে 
পাওয়া যায়। ৰ 
_৭। হেপ্টাক্লোব্‌--খুব তাড়াতাড়ি কার্যকরী ৷ 
খান্ভঘটিত ও স্পর্শঘটিত বিষ। tH ও 
গবাদি শস্তে নিৰ্ভয়ে ব্যবহার কর! চলে। 
৫ শতাংশ গুড়ো__গাছে সরাসরি ব্যবহারের 
জন্য | 
২৫ (W.P.) শতাংশ গুড়ো- জলে গুলে 


বসুন্ধর| : ত্ৰয়োবিংশ বৰ্ষ ; 


ব্যবহারের GT | 

ge (E.C.) শতাংশ অবভ্রাব্য ঘনীভূত 
তরল--জলে গুলে ব্যবহারের জন্য বাজারে 
পাওয়া যায়। 

৮। ক্ৰোৰ্‌ডেন্‌--এই cx খাদ্য ও word 
ঘটিত বিষ এবং পোকা বিতারক। উই পোকা! 
দমনে বিশেষ কার্যকরী । বাজারে ১০ শতাংশ 
(dust) গুড়ে সরাসরি ফসলে ব্যবহারের জন্য 
এবং ৭৫ (E.C.) শতাংশ অবদ্রাব্য ঘনীভূত 
তরল জলেগুলে ব্যবহারের SH পাওয়া যায়। 

(ii) জৈব-ফসৃফরাসূ-ঘটিত যৌগিক £ 

১। প্যারাথিয়ন--এটি প্রধানতঃ খাদ্য ও 
স্পর্শঘটিত তীব্ৰ কীটত্ন ওষুধ এবং পোক। 
বিতারক। ফসলের তেমন ক্ষতি করে না এবং 
প্রয়োগোত্তর গুণাগুণ অনুক্ষণ ( ২-৫ দিন) স্থায়ী 
হয়। মানুষের পক্ষে খুবই বিষাক্ত এবং সামান্য 
অসাবধানেই ব্যবহারকারীর জীবন সংশয় দেখা! 
দিতে পারে। সেইজন্য এই ওষুধ ব্যবহারে 
বিশেষ সাবধানতা এবং কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা! 
একান্ত দরকার | 

২। ম্যালাথিয়ন--একটি নিরাপদ কীটপ্ 
ওষুধ । খান্ত ও "EPS বিষ। এটি তীব্র 
গন্ধযুক্ত। সেই কারণে পোকা বিতারক। জাব 
পোকা, শোষক পোক! ইত্যাদি দমনে খুবই 


৭ম সংখা। 


কার্যকরী | বাজারে ৫ শতাংশ গুড়ে, ফসলে: 


সরাসরি ব্যবহারের জন্য এবং ২৫ (W.P.) 
শতাংশ গুড়ে। ও ৫০ (E.C.) শতাংশ অবদ্রাব্য 
ঘনীভূত তরল জলে গুলে ব্যবহারের জন্য পাওয়া 
যায়। 


৩ | ডাইমেক্ৰন্‌ (ব| ফস্ফামিডন )--এই 
ওষুধ ব্যবহারের ফলে ফসলের দেহের ভিতরে 
সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পরে, অথচ ফসলের কোন 
ক্ষতি করে ন|। সেজন্ মাজর! পোকা, শোষক 
পোকা ইত্যাদি দমনে খুবই কার্যকরী । বাজারে 
ডাইমেক্রন ১০০ (5.০) শতাংশ ঘনীভূত তরল 
জলে গুলে ব্যবহারের জন্য প1ওয়। Bai তাছাড়া 
২০ শত।ংশ (W.P.) জলে গোল! গুঁড়োও 
পাওয়। যায়। 

81 থাইমেট ১০-জি-_তীব্র গন্ধযুক্ত এই 
ওষুধটি স্পর্শ ও খাষ্যঘটিত বিষক্রিয়ায় ও বিষাক্ত 
বাষ্প দিয়ে ফসল আক্রমণকারী পোকা ধ্বংস 
করে। এই ওষুধ ব্যবহারে উদ্ভিদের দেহের 
ভিতরে কিছুট! ছড়িয়ে পরে; অথচ গাছের ক্ষতি 
করে না। এই ওষুধটি দানা! আকারে বাজারে 
পাওয়া যায় এবং এই দানা সরাসরি মাটিতে 
দেওয়া হয়। এই জন্য অন্তাগ্ত ওষুধ প্রয়োগের 
মত কোন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় ন| । ব্যবহার 
কালে জমি অবশ্যই ভিজে থাকা চাই। _ 

(iii) কার্বমেট ঘটিত যৌগিক 

১। সেভিন__এই ওষুধটিও গাছের দেহের 


ভিতরে মিশে যায় অথচ গাছের পক্ষে ক্ষতিকর 


crap নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়। 
MSA পোকা, শোষক পোকা, ভেপু পোক। 


নয়। 


Refs দমনে খুবই কার্ধকরী। কিন্তু মাকর 


(মাইট.) দমনে তেমন ফল দেখ! যায় ন|। 


২২ 


বাজারে ৫ বা ১০ শতাংশ গুড়ো সরাসরি 
ব্যবহারের জন্য এবং ৫০ (W.P.) বা ৮* (W.P.) 
শতাংশ জলে গোলা গুড়ো পাওয়| যায়। 


২। সেভিডল্‌ (8% সেভিন্‌+ ৪% fa, 


৮. এইচ, সি, ) ইহ সেভিন উপাদানে তৈরী দানা- 
যুক্ত কীটত্ন ews জমিতে সরাসরি ব্যবহার 
করতে হয়। মাটি থেকেই এই ওষুধটি গাছের 
কিছুট। দেহের ভিতরে ছড়িয়ে পরে। কাজেই 
ব্যবহারে খুবই সুবিধা । অন্যান্য গুণাগুণ 
সেভিনের মত। কিন্তু এই ওষুধটি ব্যবহারের 
সময় জমিতে ২-৩ ইঞ্চি পরিমাণ জল থাকা চাই 
আর সেই জল ৪দিন পর্যন্ত জমিতে ধরে রাখ! 
চাই। 


ব্যবহার বিধি 

ওপরের ওষুধগুলির আলোচনায় দেখা যায় 
কিছু ওষুধ শস্তে সরাসরি ছন্ডাবার জন্য, কিছু 
জলে গুলে শস্তে ছিটাবার জন্য এবং সামান্য 
কয়েকটি ওষুধ সরাসরি ব্যবহারের জন্য বলা 
হয়েছে । যে ওষুধ যেভাবে বল! হয়েছে সেভাবেই 
ব্যবহার করা উচিত। নাহলে নান! রকম 
বিপদ ঘটতে পারে। তাছাড়া প্রার্ধিত ফল 
লাভও সম্ভব হয় না। আবার কোন্‌ ওষুধ 
কতট। ব্যবহার করতে হবে অথবা কতটা জলে 
মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে জানাও 
বিশেষ গ্রযোজন। 

সরাসরি ব্যবহারের SY গুড়ো ডাষ্টারের 
(বা ছড়ান যন্ত্রের) এবং জলে গোলা ওষুধ 
প্প্রেয়ারের (ব! ছিটান যন্ত্রের) সাহাযো ছিটানোই 
: উচিত। 


ছড়ানো ও ছিটানে| ওষুধের মধ্যে তুলনা 
সরাসরি ছড়ানোর জন্য ওষুধে মিশ্রণ জনিত 


২৩ 


বসুন্ধরা : কাতিক ; ১৩৭৮ 
ভুলের সম্ভ|বন| থাকে ন| ৷ মিশ্রণ জনিত কোন 
বামেল| থাকে না। তাবাড়া ব্যবহারে সময়ও 
কম লাগে। অন্যদিকে ওষুধ বেশী পরিমাণে 
কিনতে হয় এবং সেট| বয়ে আনার খরচ ও 
গুদামজাত করার জন্য জায়গা অনেক' বেশী 
লাগে। 

অপর পক্ষে ছিটানে! ওষুধ সরাসরি ছড়াবার 
ওষুধের চেয়ে অনেক কার্যকরী । গাছের কোন 
ংশেই বাড়তি ওষুধ জম! হতে পারে না, কারণ 
তার আগেই বাড়তিটুকু ঝরে পরে। গুতি 
গাছে সমানভাবে ছিটানে| যায় এবং ছিটাবার 
পরে বাতাসে উড়ে যাবার সম্ভাবনা কম। অবশ্য 
মিশ্রণের সময় একটু ভুল হলেই নান! বিপদ 
দেখা দিতে পারে। 
তবুও সাধারণতঃ সরাসরি ছড়ানে| ওষুধ 
বাবহার করার চেয়ে জলে গুলে ছিটানো ওষুধ 
বাবহার কর! ভাল | | 
পাতা যে সময় সামান্য ভিজে থাকে এবং 
বাতাস যখন শাস্ত থাকে সেই সময় গুড়ো 
চড়ানো উচিত। এই অবস্থ! সাধারণত ভোরের = 
দিকেই দেখ! যায়। 
অপর দিকে সকালে ব| বিকালে যখন গাছের 
পাতা প্রায় শুকনো থাকে সেই সময় জলে 
CHA ওষুধ ব্যবহার করাই উচিত। 

“গাছ ঝিমিয়ে ( witting ) পড়লে গুড়ে 
ছড়ানো বা জলে গোলা ওষুধ ছিটানো উচিত 
নয়। অনেক কারণেই গাছ ঝিমিয়ে পড়ে। 
আগে গাছটিকে ঝিমিয়ে পড়া থেকে উদ্ধার = 
করার পর ওষুধ বাবহার কর! উচিত | রী 


বনুন্ধর! £ অ্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখা 


কয়েকটি তালিকা | 
১। প্রতি ১০০ লিটার জলে বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন ওষুধ কতট| (গ্রাম ai মিলিলিটার) ৭ 


HLS হবে £_ 
Sere ওর কীটনাশক ওষুধের শক্তি (W.P. বা ৮.০) 


Seo i Se ৫০ ৪০ ২৫ 
শতকর! পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ (গ্রাম বা মিলিলিটায্ন ) 


০০৬ ১০ ১৩৩৩ ২০ 

০০১৫ ১৫ ১৯৯৫ ৩০ 

০'০২ ২০ ২৬৬০ ৪০ 

০'০২৫ ২৫ ৩৩ ২৫ ৫০ 

০" Soe ১৩৩৩০ ২০০ ‘+২৫০ 

০২১ ২০০ ২৬৬৬০ Seo ৫০০ 

০২৫ ২৫০ ৩৩৩'১০ ৫০০ ৬২৫ see 

০'৩ ৩০০ ৩৯৯৯০ ৬০০ ৭৫০ ১২০০ 

২। প্রতি ১০০ লিটার জলে কয়েকটি প্রধান প্রধান ওষুধ কতট! (গ্রাম বা মিলিলিটার ) 


মেশাতে হবে *_ 


কীট নাশক ওষুধ ওষুধে পরিমাণ মিশ্রণে ওষুধের শতকরা! 
নাম | শক্তি ( গ্রাম বা মিঃ লিঃ) ব্যবহার যোগ্য পরিমাণ 
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| একর প্রতি ওষুধ ব্যবস্টারের পরিমাণ ( প্রতি দফায় ) 
2৯২ 
| সরাসরি ব্যবহার্য | ব্যবহার্য ওষুধ | মাটিতে, ব্যবহারের 
গুড়া ওষুধ মিশ্রিত জল | জন্য দানাদার ওষুধ 
ৰ 


ছোট আকারের শস্য, ধান, আলু, 


সরষে, তিল, ছোলা, চিনাবাদাম ৮-১০ কেজি ২০০-২৫০ ৪'৫-৮ 
মাঝারি আকারের শস্য বেগুন, তুলা, লঙ্কা ১৪-১৫ ৮ ২৫০-৩০০ _- 
বড় আকারের শস্য আখ, পাট, PB - . :১৫-২০* হক্ব টি 


২৪ 





ওষুধ ব্যবহারে সাবধানতা 

প্রত্যেকটি ওযুধই বিষ। কাজেই এগুলি 
কেনা, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সময় বিশেষ সাব- 
ধান হওয়া দরকার। 

১। একমাত্র বিশ্বস্ত দোকান থেকে এবং 
ওষুধের পাত্রের গায়ে প্রস্ততকারকের ‘লেবেল’ 
দেখেই কেনা উচিত। 

২। যে সমস্ত নিয়মাবলী ও সাবধানতা 
ওষুধের সঙ্গে বিতরণ কর! হয় সেগুলি যথাযথ 
পালন কর! উচিত। 

Ol ওষুধ এমন যায়গায় রাখ উচিত যাতে 
কোন খাবারের সংস্পর্শে আসতে না পারে এবং 
শিশুর! বা অন্য কেউ তার নাগাল না পায়। 

৪। যাদের শরীরে চামড়ার ওপর ক্ষত 
" আছে তার! যেন স্বয়ং ওষুধ প্রয়োগ না| করেন। 

৫। ব্যবহারের সময় ওষুধ যাতে কোন মতে 
নাকে মুখে না যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! 
উচিত। ওষুধ প্রয়োগের কোন যন্ত্র বা যন্ত্ৰাংশ 


বসুন্ধৱ৷ £ কাতিক £ ১৩৭৮ 


কখনও মুখে দেয়৷ উচিত না। প্রয়োগকালে 
কোন কিছু খাওয়! বা ধূমপান কর! উচিত ay | 

৬। ওষুধ জলে গুলবার সময় কাঠি দিয়ে 
নাড়া উচিত। কখনই হাত দিয়ে ঘাট! উচিত 
নয়। ওষুধ শরীরের কোন অংশে লেগে গেলে 
সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল! উচিত। 

৭। কুপবা পুকুরের জল যাতে ওষুধের 

‘স্পর্শে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । 

৮। ওষুধের খালি পাত্র সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে 
ফেলা, বা পুড়িয়ে ফেলা৷ অথব| মাটিতে পুঁতে 
নষ্ট করে ফেলা উচিত ৷ 

৯। সব সময় হাওয়ার অনুকুলে ওষুধ 
ছড়ানে। ব! ছিটানে! উচিত | 

১০। প্রয়োগকারীর যদি পেটব্যথা; বমির 


উদ্রেক, মাথ৷ ঘোরা, কীপুনি, জ্ঞান হারান ইত্যাদি 
লক্ষণ দেখ! দেয় কমবেশী বা অসুস্থ হয়ে পড়ে 
তখন সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়! 
উচিত। 





কার্তিকের ধানেয় 
তরা ক্ষেতে পরিপূর্ণ- 
তার ছবি। সোনার 
রঙে তৈরি ধান ক্ষুধার 
সুধা হয়ে উঠছে 
যেন। 


Se জাতীয় ফসলের 
মধ্যে পাট আমাদের 
অর্থনীতির বড় 
সহায়। ডোবার 
জলে কৃষকর! পাট 
' পচানোর কাজ 
করছে। 





২৬ 





ওপরে ঃ তণ্ডুল জাতীয় শস্তের মধ্যে পশ্চিমবাংলাতে নীচে £ তেলের ঘাটতি মেটাতে সরষের চাষের অগ্র- 
ভৃটাও ঠাই করে নিয়েছে। FR চাষের গতি পঃ বাংলায় ঘটছে । চিত্রে সরষের ক্ষেত 
আগে কৃষক ভালো! ফরে জমি তৈরি করছে। সম্ভাবন!| নিয়ে বেড়ে উঠছে। 








বাংলাদেশে যখন মাঠে মাঠে আমন ধান 
কাটার পাল! শুরু, যখন শেষ হেমন্তের হাওয়ায় 
সৌদাল পাত! ঝরে পড়তে থাকে, যখন হাওয়ায় 
প্রথম শীতের শিহরণ, তখন বাংলার গাঁয়ে মিঠে 
Beis প্রাণ নেশ! ধরায়। অন্জাণের সেতু 
দিয়েইতে! খরিফের পথিক একদিক থেকে সোনার 
ফসল নিয়ে চলে ata, আবার অন্যদিক থেকে 
রবির পথিক রবি মরস্রমের বীজ নিয়ে এগিয়ে 
আসে মাঠের দিকে । খরিফের বিদায় রবির 


প্রবেশ। মাথে যে রবিখন্দ পুরোপুরি ক্ষমতায় 


৮ 


আসবে, Bi যেন অস্রাণের দরজ| দিয়ে উকি মেরে 
দাড়িয়ে আছে। ধান কাট! মাঠে মাঠে রবি 
চাষের মহড়ায় প্রস্তুত হচ্ছে কৃষকর|। 

তাহলে অস্রাণের গুরুত্ব কম নয় নিশ্চয়ই ৷ 
গমের জন্য জমি তৈরি, বীজ বোনা, সার দেয়; 
ভুট্টার সেচ, শস্য পরিচর্যা) আখের তদারকি ; 
আলুর পরিচর্যা, সেচ ও রোগ দমন; বৌরে। 
ধানের চাষের জন্তে বীজতল! তৈরি, জমি তৈরি, 
সার দেয়া, বীজ বোন। এসব নান! দরকারী কাজ 
রয়েছে অস্ৰাণে । সেগুলো একটু বল! যাক। 








হি দাড়ায় দেখবেন, একদম দম 
হী: দাশ মাটি গমের যোগা। ও জিনিসটা । mata 













12১ ১৮ রর দেবার পর একর পি এ 


x ‘নাই ৰ জেন, ২ cafe ফসফরিক দেবেন। 













ই সেচ গাছের পাত৷ | 
রি আবার জল যেন না 






বেরুনে| পর foe চট বর এ ওপর চালিয়ে a 
রাখুন। হর কল বেরুবে। বোরো ধানের 





বনুদ্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি : 
ayaa মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে  কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিত| প্রভৃতি। এছাড়| সমাজ-উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েৎ সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের ADA যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচনা! ফটো! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় *পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে. 
লেখ! পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটার, বন্থন্ধর।, কৃষিতথ্য কাৰ্যালয়, ৪২, গ্রেহা'মদ্‌ রোড, কলিকাত৷-৪০ | 
পারিশ্রমিকের হার ঃ : 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০ ) ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২; কবিত| ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ | 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি £ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ন! । বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বার্ষিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ £ 

প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫*২ প্রতি সংখ্যা | 


সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা--১০০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ ০ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠ 
২৫৯ প্রতি সংখ্যা । 


দ্ৰষ্টব্য --এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকর| ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি : 
RHA বর্ষ আরম্ত বৈশাখ মাস থেকে । তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে! 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুজি পাঠানো হয। 
চাদার হার--প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাকা । “ 





ey 
tee 
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আরে বেশী আলুর ফসল চান? 


al ye Az 
তাহ'লে প্রথমেই 
থাউমেট ১০-জি দিয়ে 


পোকামাকড় ধ্বংস করে ফেলুন 


৮১ ফললকে পোকামাকড়ের রণ 
ফরে। তাছাড়াও এই শক্তিশালী কীটনাশক ভরা বধক্তিয়া ও বিষাক্ত 
Sparta wants থাইহেট লরাসকি মাটিতে 
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থেকে রক্ষা করে। এই কীটনাশক ভ্রযোর দান! সরাসরি প্রন্বোগ করার We এতে 
প্রচলিত শশ্যরক্ষ৷ পদ্ধতির চেয়ে কম পরিশ্রম ও সময় লাগে। এছাড়াও দেখা গিয়েছে ছে 





আলুর 
সংক্ৰামক কুটে রোগ (ভাইরাস) ছড়ার IR ফলে আলুর ফলন অনেক কমে ঘার। 
নির্দেশ অনুসায়ে থাইছেট ১,-ছি বাষছার করলে আপনি কেবল যে এফিভকে রোধ করতে 
পারছেন, তা নয়, আলুর Stew ভীষণ ধরণের কুটে রোগের (ভাইরাস) প্রকোপ রোধ 
করতে পারবেন। দু’দ্ফা ATS | 
প্রথম প্রয়োগ $ থাইদেট ১*-জির দান৷ প্রতি ছেকটয়ে ৮.৫ 1কলে| অন্গুপাতে আলু, 
বসানোর সময় নালিতে সমানতাবে ছড়িয়ে দিন (১ হেক্টর = ২.৪ একর) 
দ্বিতীয় প্রয়োগ £ ভেলিতে মাটি ভোলার সময় আলু গাছের সারির পাশের মাটিতে 
উপয্বোক্ত অনুপাতে faface মাটি তুলে দিন৷ 
খাইনে ১--তি eee কৰলে আপনিও কৃটে মোগল (ভাইরাস) আলু বীজ জত 
Tea Wats পারবেন। এর SB প্রদ্বোগবিধি oer 
CE NAG of SE AON FES uh ১ ত 
‘প্রতি ছেক্টয়ে ২* ফিলো। 
প্াকিং ; ১ কিলোগ্রাযের কৌটোতে ও ৩.৫ 1কলোগ্রামের কাগজের SICH: 








এ বছরের দীর্ঘ বৃষ্টি, বর্ষ ও প্রাকৃতিক 
KAA কাটিয়ে আস্তে আস্তে আবার অস্রাণে এসে 
_ পঁছুলাম। অস্ৰাণ ফসল কাটার মাস। কৃষি 
পঞ্জিকায় অগ্রাণ মাসের বিশেষ স্থান ও মর্ধদ 
রয়েছে। সারা বছরের পরিশ্রমের ফল কৃষক 
এই অস্ৰাণেই ঘরে তোলে। তারপর ঘরে ঘরে 
চলে নবান্ন উৎসব | 

এ বছরের ফসল কাটার সময়ও এগিয়ে 
এলো! । গত বছরের মত ফলন, এ বছর অনেক 
FE আশ! করছেন al অতি বৃষ্টি ও বন্যায় 
ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে অনেক কৃষকের ফসলের । 
₹ যেসব জেল! বন্যার প্রকোপ থেকে রেহাই 
পেয়েছে, সেখানকার কৃষকর। ফলন ভালই 
পাবেন বলে আশ! করা যাচ্ছে। 


॥ Ie ॥ 


২৩শ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


অগ্রন্থায়ণ, ১৩৭৮ ১৮৯১ শকাঙ্ 





আমন ধানের যে ক্ষতি হলো; তা পুরণ 
করার Gy এই রবি মরস্মমে কৃষকদের চেষ্ট। 
করতে হবে। তারজন্ কুষকর| নিশ্চয়ই তৈরি 
হয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। 

এ সময়ের ফসলের মধ্যে আলু চাষের Fe 
ৰিশেষ করে বল! যায়। অন্যান্তা ফসলের তুলনায় 
আলু চাষে যেমন আয় তেমন এর ফলনও খুব 
ভাল হয়। আর একটি সুবিধা, এর চাষে 
সময়ও কম লাগে। আলু তুলে আর একটি 
কসল অনায়াসেই সেই জমিতে করা যায়। 

আলুর জাতের মধ্যে রেঙ্গুন আলু কৃষকদের 
খুবই feta কয়েক বছর এই আলু কৃষকরা! 
একেবারেই পাননি। কৃষকদের দাবীর কথ 
মনে রেখে এ বছর সামান্য পরিমাণ আলুর বীজ 
রেঙ্গুন থেকে আন! হয়েছে । পরিমাপ খুব অন্ত 
বলে ব্যাপকভাবে কৃষকদের দেওয়া যাচ্ছে না। 
তবে প্রতি জেলায় কতকগুলি ব্লক নির্বাচন কর! 
হয়েছে। তাদের মধ্যে আলু বীজ বিলি কর৷ 
হয়েছে | যাঁর! এ বছর এই বীজের সুবিধা! পেলেন 
না, তারা অন্ত উন্নত জাতের আলু বীজ নিশ্চয়ই 
সংগ্রহ করে, আলুর চাষ শুরু করে দিয়েছেন। 


বসুদ্ধর| £ জয়োবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


FIFA এখন জানেন যে ভাল ফলনের জন্য 
উন্নত প্রথায় চাষ একান্ত দরকার । এরজন্য 
পরিমাণমত সার ও সেচ দিতে হুবে। যারা 
ক্ষেতে যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে। আলু 
ক্ষেতে রোগপোক! আক্রমণের ভয় খুবই বেশী 
থাকে । এই আক্রমণের হাত থেকে আলু 
বাঁচাতে হলে, চাষ আরম্ভ করার সময় থেকেই 
রোগপোক। দমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা! নেওয়| 
প্রয়োজন । পাট ব| আউশ ধান কাটার পর 
যদি কেউ জলদি জাতের আলুর চাষ করে থাকেন, 
তিনি সেই আলু তুলে, অস্াণের শেষে ব| পৌঁষে 
‘তিল বা মুগের চাষ করার জন্য এখন থেকেই 
তৈরি হতে পারেন। 

আলুর পরই উল্লেখযোগ্য ফসল হলে! গম। 
রবি মরনুমে অন্যান্ত শস্য যেমন ডাল, তৈল বীজ, 
সবজি, বোরে। ধান এ সবের চাঁবকে পিছনে 
ফেলে রেখে গমের জয়ঘাত্র! শুরু হয়ে ষায়। 
বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর, ধান বৌনার যাঁর! 


আর সুযোগ পাননি, Stat নিশ্চয়ই গম ও বোরে। 
ধানের চাষ বেশী করে করবেন | 

Atal গম চাষ করছেন, তাদের এখন থেকেই 
জমি তৈরি করতে হবে। ers জমিতে প্রাথমিক 
সার দিতে হবে। বোনার জন্য নিশ্চয়ই উন্নত 
জাতের বীজই বেছে নেবেন এবং চাষ করবেন 
উন্নত প্রথায়। ces ঠিক সময়ে ক্ষেতে সেচ 
ও চাপান সার দেওয়া GSTS দরকার । রোগ- 
পোকা দমনের SD প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও যেন 
হাতের কাছে থাকে। 

কৃষকের এখন খুবই ব্যস্ততার সময় । ধান 
কাটা, তোল। ও রবি চাষের তদারকি কর! | 
যাতে শস্যের ফলন তাল হয়, তারজন্ 
প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শের জন্ত কৃষকর! 
যেন ব্লকের সঙ্গে ৰ| স্থানীয় গ্রামসেবকের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন । বিভিন্ন শস্তের উৎপাদন 
বাড়ানোর জন্য সরকার থেকেও কৃষকদের নান! 
ভাবে সাহায্য কর! হচ্ছে। এ সবের সুবিধা 
নেওয়ার তার! যেন চেষ্টা করেন । 


t 
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ংলগ জমিতে শাক সবজির চাষ 

করতে পারলে অল্প খরচে একটি পরিবারের সারা! 
বছরের নানা রকমের টাটক| সবজি পাওয়া যেতে 
পারে। আমাদের রোজকার খাবারে সবজির 
প্রয়োজনীয়তা কত, তা নতুন করে বোধহয় 
ব্লার প্রয়োজন নেই। শরীরের পক্ষে সবজি 
যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি সুন্দর করে__ 
বাড়ীতে যদি একটি সবজির বাগান কর! যায় 
তাতে বাড়ীর সৌন্দর্ধও বাড়ে ৷ ৰ 
শাক সবজির বাগান করতে হলে কতগুলো! 
বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখ! দরকার যেমন 
(১) বাগানের জন্য জায়গা বাছা ও বাগানের 
আয়তন ঠিক. কর!, (২) পরিকল্পন। তৈরি কর! 
(layout), (৩) ভাল ও উন্নত জাতের বীজ, চারা 


~ Re পি রি এ আসি নিতে? তি ES 
লেকচারার, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; ফৃলিয়া | 


IC 


হিতেন্দ্রকুমার রায় 


যোগার করে। সার ও সেচের ব্যবস্থা কর! 
(৪) রোগপোকার হাত থেকে শস্য বক্ষ করার 
ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। 

জমি ও বাগানের আয়তন- সাধারণত বাড়ীর 
পিছনেই সবজি বাগানের জন্য জায়গা নিবাচন 
Sai উচিত। এতে অনেক Beal আছে, যেমন 
পরিবারের লোকের! অবসর সময়ে বাগানের 
যত্ন করতে পারে | বাথরুম ও রান্নাঘরের সব জল 
সেচের জন্য ব্যবহার কর! যায়। সবজি বাগান বড় 
গাছ থেকে দূরে কর! দরকার | যাতে বড় গাছের 
ছাঁয়ায় ঢাকা al পারে। জল নিকাশের ব্যবস্থা যুক্ত 
Bp জমি হওয়! দরকার এবং মাটি বেলে দোআশ 
হলেই ভাল হয়। 

পরিবারের লোক সংখ্যার ওপর বাগানের 


£ চস সংখ্যা = 








বসুন্ধরা : ভ্রয়োবিংশ বৰ্ষ £ ৮ম সংখ্য! 


বীট, গাজর, সীম, মটর, লাউ, কুমড়া, ঢে রস, 
পালং ইত্যাদির বীজ সরাসরি জমিতে বোন! হয়। 
আবার কতগুলে। সবজি যেমন- ফুলকপি, বীধা- 
কপি, টমেটো, বেগুন, লঙ্কা ইত্যাদি বীজ থেকে 
চার! করে জমিতে লাগানো! হয়। 

এইজন্ত ১০ ফুঃ Al O Fs চওড়া ও ৬“ ইঃ 
Bp বীজতল| করতে হবে। বীজতলায় খুব যত্ন 
নিতে হয়। বীজতলার মাটি খুব ঝুরঝুরে করে 
যথেষ্ট পরিমাণ গোবর সার দিতে হয়। বীজ, 
লাইনে খুব পাতলা করে বোন! উচিত। 
বীজতলায় নিয়মিত জল দেওয়া প্রয়োজন এবং 
রোগের হাত থেকে বীজতলার চারাগুলিকে রক্ষা 
করবার wy চারাগুলি ১০-১৫ দিন হলেই 
নারসারি স্প্রে (Nursery spray) ¢ গ্রাম 
১ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। 

সার প্রয়োগ-_ বিভিন্ন সবজির জন্য বিভিন্ন 
সারের প্রয়োজন এবং তার ওপর সারের পরিমাণ 
নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে ১০০ বর্গ ফুট 
জায়গার জন্য গোবর সার ২০ কেজি, Ba 
ফসফেট See গ্রাম, এামোনিয়াম সালফেট ২০০ 
গ্রাম, মিউরেট অফ পটাশ ১০০ গ্রাম ফসল 
লাগাবার আগে দিতে হবে। গাছ বড় হবার 
পরে আবার ২০০ গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট 
দিতে হবে। 
বিভিন্ন সবজির উন্নত জাতের নাম__ 
বেগুন-_ পুষ। পারপল্‌ রাউণ্ড (আই-এআর-আই) 
পুষ| পারপল্‌ AG (আই-এ-আর-আই) গ্রীন লঙ, 





মুক্তকেশী, ate বিউটি, বেনারস জায়েণ্ট | 
টমেটে|--মারগ্লোব, বেষ্ট অফ অল, ১২০ নং 
(আই-এ-আর-আই), RH | 

ঢেরস- পুষ! স্বয়ানি 

ফুলকপি--আলি পাটন। ( জলদি ), মেইন ক্ৰপ, 
বেনারস ( মিডসেশন ), স্নোবল ( নাবি ) 
বাধাকপি- গোল্ডেন একর ( জলদি ), ড্রামহেড 
(নাবি) 

বীট- ক্রীম্সন্‌ গ্লোব 

গাজর-__নানটিস্‌। পুষ। কেশর ( আই-এ-আর-আই) 
বরবটি- দৌআসল! (আই-এ-আর-আই ) 
পালং--ব্যানাজির জায়েণ্ট 

মটর-_বনভিল্‌ 

পেয়াজ রেড গ্লোব; পাটনা রেড | 


® 


শহ্যরক্ষ রোগ ও পোকার হাত থেকে ' 


সবজি বাগানকে সবসময়েই রক্ষা! করতে হবে। 
বি-এইচ-সি ও ডি-ডি-টি কীটনাশক ও ছত্রাক- 
নাশক সাধারণতঃ রোগ ও পোকা দমনের জন্য 
ব্যবহার কর! হয়। শতকরা Co ভাগ জলে 
দ্রবণীয় ডি-ডি-টি প্রতি গ্যালন জলে ই আউন্স 
মিশিয়ে স্প্রে করতে হুয়। লাউ, কুমড়ো? ঝিঙ্গে 
প্রভৃতি গাছে এই ওষুধ ছেটানে! উচিৎ নয়। 

প্রতি লিটার জলে ১ সি-সি এনডিন মিশিয়ে 
এফিড্‌স্ঠ cafes, মিলিবাগ প্রভৃতির জন্যে 
স্প্রে করতে হবে। 

সবজি বাগানের ১** বর্গফুট জায়গায় স্প্রে 
করার জন্য ১ গ্যালন জল দরকার হবে। Ld 








__ পশ্চিমবঙ্গে বছরের বিভিন্ন মাসে, বিভিন্ন 
খতুতে নানা ধরণের ফসল ফলে থাকে । ধান 
গম, পাট, আম, কলা, কমলালেবু; ফুলকপি, 
| বাধাকপি, টমেটো, বেগুন, কুমড়ো প্ৰভৃতি ৷ 
বহুরকমের তরিতরকারি যেমন আদা, পেয়াজ, 












ayer) £ ত্ৰয়োবিংশ বৰ্ষ £ ৮ম সংখ্য! 


ঠিক একই সময়ে তোল! হয় না বলে অল্প সময়ের 
তফাতে একই জিনিষের বিভিন্ন বাজার দর 
দেখা যায়। 

এই স্থানিক দামের তফাৎ উৎপাদনকারীকে 
হয়তে! স্বাভাবিক বাজার থেকে কিছু লাভজনক 
বাজারের সুযোগ দিতে পারে । বিশেষ করে 
এখন বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই জিনিষপত্র আরেক 
জায়গায় নিয়ে যাওয়| যেতে পারে। তাছাড়৷ 
অল্প সময়ের মধ্যেও একই জায়গায় সরবরাহের 
তারতম্য অনুযায়ী দামের তফাৎও দেখা যায়। 

আমর! কতকগুলি বিশেষ কৃষিজ জিনিষের 
কয়েক বছরের বাজার দরের গতিবিধি লক্ষ্য 
করে বাজারে কখন কোন্‌ জিনিষের সরবরাহ 
কম বা বেশী এবং কখনই বা তাদের বাজার দাম 
বেশী, তার একটি তালিকা করেছি । এর মধ্যে 
অনেক জিনিষের উল্লেখ নেই । তবে মোটামুটি 
ভাবে গুরুত্বপূর্ণ জিনিষগুলি আছে। উৎপাদন- 
কারীরা যদি এর দামের সূচী দেখে নিজেদের 
উৎপাদিত ফসল বিক্রীর উপায় সম্বন্ধে একট! 
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সাহায্য নিয়েছেন নুচীটি পরের পৃষ্ঠায় 





ধারণ। করতে পারেন, তাহলে তাদের আয় 
বাড়ানে। অসম্ভব Aq | 

বর্তমান স্থূচীটি যদি ফলপ্ৰসু হয় তাহলে 
আমরা ক্রমশঃ আরও কয়েকটি ফসল এর মধ্যে 
ংযোজিত করতে উৎসাহিত হব। ক্রেতা 
সাঁধারণও যে এর থেকে উপকৃত না হবেন তাও 
নয়। কারণ বেশীদাম ও কমদামের সময় সম্বন্ধে 
তাদের একটা সাধারণ ধারণা এই সুচী থেকে 
হবে এবং তারা উপযুক্ত সময়ে তাদের প্রয়ো- 
জনীয় জিনিষ কিনতে পারবেন অথব| তাদের 
ভোগের সময়" সম্বন্ধে কিছুটা! ওয়াকিবহাল হতে 
পারবেন। সাধারণভাবে এখন পর্যন্তও আমাদের 
দেশে বিশেষ করে? সহরাঞ্চলে ক্ৰেত৷ সাধারণ 
কৃষিজাত ফসলের মৃল্যস্তরের স্থানিক হাস-বৃদ্ধি 
সম্বন্ধে খুব একট! ওয়াকিবহাল নন | 

এই স্ূচী তৈরী করতে বিপণন গবেষণ। 
আধিকারিক শ্রী নন্দলাল পাঁকড়াশী বিপণন 
গবেষণা সহকারী শ্রীন্থখেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 
1 





৫ ৬৪ 








নি. 
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সময় সুচী 
চি শশ্যকাটার সাধারণ বাজারে সাধারণতঃ বাজারে সাধারণতঃ 
! a কষিপণ্যের নাম সময় কম দামের সময় বেশী দামের সময় নশ্তব্য 
ee কেই দামের নমৰ 
দ্ধানাজাতীয় | 
শস্য ও ডাল 
১। ছোলা ফান্তনের মাঝামাঝি মাঘের মাঝ থেকে ভাদ্রের মাঝ থেকে 
থেকে বৈশাখের বৈশাখের মাঝ  অগ্রহায়ণের মাঝ 
মাঝামাঝি পর্যন্ত অবধি অবধি 
২। মুগ. 
(ক) রবি মাঘের মাঝ থেকে 
চৈত্রের মাঝ 12 এ 
পৰ্যন্ত 
চৈত্রের মাঝ পর্যন্ত অবধি 
(খ) খরিফ আশ্বিন-কান্তিক 
ol Wz, চৈত্র মাঘের মাঝ থেকে আশ্বিনের মাঝ থেকে 
বৈশাখের মাঝ পৰ্যন্ত অগ্রহায়ণের মাঝ 
পৰ্যন্ত 
৪। অডহর মাঘের মাঝ থেকে চৈত্রের মাঝ থেকে এ 
চৈত্রের মাঝ পর্যস্ত বৈশাখের মাঝ পর্যস্ত 
৫। বিউলি আশ্বিন-কান্তিক পৌষের মাঝ থেকে শ্রাবণের মাঝ থেকে 
বৈশাখের মাঝ পর্যন্ত কাত্তিকের মাঝ পৰ্যন্ত 
৬। মাষধকলাই আশ্বিন-কান্তিক এ এ 
৭। মটর মাঘ-ফান্তন চৈত্ৰ-বৈশাখ অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ 
৮। খেসারী মাঘ-ফান্তন ঞঁ ত প্র 
৯। গম চৈত্র বৈশাখ-জ্যৈষ্ পোঁষ থেকে চৈত্র 
ং মস্ল! 
_১। হলুদ পৌষের শেষ থেকে চৈত্ৰ-বৈশাখ আযাঢের সুরু থেকে 


ফাল্গুনের শেষ অবধি আশ্বিনের শেষ পর্যন্ত 


ayaa £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


ক্রমিক 
সংখ্যা 
১ 


২। 
৩। 
8 | 
@ | 


৬। 
৭। 


৮। 


৯ | 
১০ | 


> 


২ 


৩। 


কৃষিপগ্যের নাম 


জির। 


ধনে 
মৌরী 
মেথী 


তিল 


তিসি 


শস্তকাটার সাধারণ বাজারে সাধারণতঃ বাজারে সাধারণতঃ 


সময় 
৩ 


চৈত্ৰ-বৈশাখ 
ফান্তন-/চত্র 
চৈত্র 
চৈত্র 


অগ্রহায়ণ- পৌষ মাঘ-ফাল্ধন 


বৈশাখ-জ্যৈষ্ 


কম দামের সময় বেশী দামের সময় 
8 ৫ 


* বৈশাখ থেকে আশ্বিন 


আশ্বিনের মাঝ থেকে পৌষের মাঝ থেকে বৈশাখের মাঝ ৫ 
ফান্তুনের মাঝ অবধি আষাঢ়ের মাঝ অবধি 


অগ্রহায়ণের মাঝ 


পৰ্যন্ত 


ফাল্গুনের মাঝ থেকে ফাল্গুনের মাঝ থেকে বৈশাখের মাঝ থেকে 
বৈশাখের মাঝ পর্যন্ত বৈশাখের মাঝ অবধি আযাঢ়ের মাঝ অবধি 


সারাবছর 
ফান্তন-চৈত্ৰ 


ফাল্গুন থেকে বৈশাখ 
আষাঢ় থেকে পৌষ 


আযষাঢ়-শ্ৰাবণ 
চৈত্ৰ-বৈশ৷খ 


ফান্তনের দ্বিতীয় ' বছরের বাকী সময় 


সপ্তাহ থেকে জ্যৈষ্ঠের 

মাব পৰ্যন্ত 

জ্যৈষ্টের মাঝ থেকে এ 
ভাদ্রের মাঝ অবধি 

চৈত্র থেকে আষাঢ়ের শ্রাবণের মাঝ থেকে 


মাঝ পৰ্যন্ত মাঘের মাঝ পর্যন্ত 


১০ 





বসুদ্ধর| £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৮ 





ক্রমিক শস্যক।ট।র সাধারণ বাজারে সাধারণতঃ বাজারে সাধারণত: 
সংখ্য| বাল নাম সময় কম দামের সময় বেশী দামের সময় ৬ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১। আলু মাঘ থেকে চৈত্রের মাঘের মাঝ থেকে শ্রাবণ থেকে 
মাঝ পর্যন্ত বৈশাখের মাঝ পৰন্ত অগ্রহায়ণ পৰন্ত 
২। বাঁধাকপি অগ্রহায়ণের মাঝ মাঘের মাঝ থেকে অগ্রহায়ণের মাঝ 
থেকে চৈত্রের মাঝ চৈত্রের মাঝ পর্যন্ত থেকে মাঘের মাঝ 
পৰ্যন্ত পৰ্যন্ত 
৩। ফুলকপি অগ্রহায়ণের শুরু মাঘ ai farsa মাঝ থেকে 
থেকে ফাল্কনের মাঝ পোঁষের মাঝ পর্যন্ত 
পর্যন্ত 
৪। টমেটে! পৌষ থেকে চৈত্র ফাল্গুন পৌষের মাঝ থেকে 
৫। GA মাঘের মাঝ ATS 

ক) শীতকালীন পৌষের মাঝ থেকে জোষ্ঠের মাঝ থেকে মাঘের মাঝ থেকে 
ai farsa মাঝ পর্যন্ত শ্রাবণের মাঝ পর্যন্ত চৈত্রের মাঝ পৰন্ত 

a) বর্ধাকালীন শ্রাবণ থেকে ভাদ্র শ্রাবণ ভাদ্র 

৬। মিপ্টিকুমড়ে! 

ক) বর্ধাকালীন আষাঢ় থেকে অগ্র- Cava মাঝ থেকে আশ্বিনের মাঝ 
হায়ণের মাঝামাঝি শ্রাবণের মাঝ পর্যন্ত থেকে কান্তিকের 
পৰ্যন্ত মাঝ পর্যন্ত 

খ) শীতকালীন অগ্রহায়ণের মাঝ চৈত্রের মাঝ থেকে কাত্তিকের মাঝ 
থেকে জোষ্ঠের মাঝ জ্ষ্ঠের মাঝ পর্যন্ত থেকে পৌঁষের মাঝ 
পযন্ত পৰন্ত 

৭। বেগুন 

ক) বারোমেসে ফাল্গুনের মাঝ থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝ থেকে ভাদ্রের মাঝ থেকে 
কাত্তিকের মাঝ পৰ্যন্ত আষাঢের মাঝ পযন্ত কান্তিকের মাঝ পর্যন্ত 

a) শীতকালীন অগ্রহায়ণের সুরু পৌঁষের মাঝ থেকে কাত্তিকের মাঝ থেকে 


থেকে চৈত্রের মাঝ ফাল্কনের মাঝ পর্যন্ত অগ্রহায়ণ পৰ্যন্ত এবং 
পর্যন্ত ফাল্গুনের মাঝ থেকে চৈত্র 


১০১ 


বসুন্ধর| £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য! 





ক্ৰমিক রা শস্যকাটার সাধারণ বাজারে সাধারণতঃ বাজারে সাধারণত; 
সংখ্যা সময় কম দামের সময় বেশী দামের সময় 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৮। কীচালঙ্ক৷ 


ক) গ্রীষ্মকালীন ফাল্গুনের মাঝ থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝ থেকে ফাল্গুনের মাঝ থেকে 
ভা্রের মাঝ পর্যন্ত শ্রাবণের মাঝ পর্যন্ত বৈশাখের মাঝ পর্যস্ত 
খ) শীতকালীন শ্রাবণের মাঝ থেকে শ্রাবণের মাঝ থেকে অগ্রহায়ণের মাঝ থেকে 
পৌষের মাঝ পর্যন্ত আশ্বিনের মাঝ পর্যন্ত পৌষের মাঝ পৰ্যন্ত 
৯। পটল চৈত্রের মাঝ থেকে আধাঢ় থেকে শ্রাব- ফাল্গুনের মাঝ থেকে 
আশ্বিনের মাঝ পৰ্যন্ত ণের মাঝামাঝি পর্যন্ত চৈত্রের মাঝ পৰ্যন্ত 


ও 


ভাদ্র থেকে আশ্বিনের 
মাঝামাঝি fe 
১০। কীচাপেপে সারাবছর মাঘ ও ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ 
১১। করলা বৈশাখ-জোষ্ঠ জ্যৈষ্টের স্থুরু থেকে কাত্তিকের মাঝ থেকে 
শ্রাবণের মাঝ পর্যন্ত পৌষের মাঝ পৰ্যন্ত 
১২। উচ্ছে ফান্ধন থেকে শ্রাব₹ চৈত্রের মাঝ থেকে ফান্জনের প্রথম থেকে 
ণের মাঝ পৰ্যন্ত বৈশাখ পর্যন্ত চৈত্রের মাঝ পর্যন্ত 
১৩। মুখীকচু শ্রাবণ থেকে ভাদ্রের প্রথম থেকে আষাঢ়ের মাঝ থেকে 


অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আশ্বিনের মাঝ পর্যন্ত শ্রাবণের মাঝ পৰ্যন্ত 
ও 
আশ্বিনের মাব৷ থেকে 
কাত্তিকের মাঝ পর্যন্ত 
১৪। পালংশাক কাত্তিকের মাঝ থেকে মাঘের মাঝ থেকে অগ্রহায়ণ 
ফাল্গুনের মাঝ পৰ্যন্ত ফাল্তুনের মাঝ পৰ্যন্ত 
১৫। কীচাকল৷ সারাবছর অগ্রহায়ণের মাঝ জ্যোষ্টের সুরু থেকে 
থেকে ফাল্গুনের Stews মাঝ পর্যন্ত 
মাঝ পর্যন্ত 


১২ 


বসুন্ধর| £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৮ 


ক্রমিক শস্যকাটার সাধারণ বাজারে সাধারণতঃ বাজারে সাধারণতঃ 





৮ সংখ্যা বিনায় সময় কম দামের সময় বেশী দামের সময় 
> স্‌ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১৬। লাউ ১) কাণ্ডিকের মাঝ পৌঁষের মাঝামাঝি কাত্তিকের মাঝামাঝি 
থেকে মাঘের শেষ থেকে মাঘের . থেকে অগ্রহায়ণের 
AGG মাঝামাঝি পর্যন্ত মাঝামাঝি পর্যস্ত 
২) ফাল্ধন-চৈত্র 


১৭। চালকুমড়ো আধাঢ়-আশ্বিন শ্রাবগ-ভাদ্দর আযাঢ়-আশ্বিন 
১৮। পু ইশাক বৈশাখ থেকে আশ্বি- আবাঢ়-শ্রাণ  বৈশাখ-আশ্বিন 


নের মাঝ পর্যন্ত 
১৯। সিম্‌ অগ্রহায়ণ থেকে  মাঘ-ফান্তন অগ্রহায়ণ 
ফান্তনের মাঝ পৰন্ত 
২০। গাঁজর পৌষ থেকে চৈত্রের মাঘ থেকে ফান্তুনের পোঁষ ও চৈত্রের 
মাঝ পৰ্যন্ত মাঝ অবধি প্রথমার্ধ 
তস্তজাতীয় শ্ত 


১। পাট 
ক) উত্তরবঙ্গের আধযাঢ়ের দ্বিতীয় আযষাঢ়ের মাঝ থেকে মাঘের ২য় সপ্তাহ] বিশেষ করে 
সাদা পাট সপ্তাহ থেকে ভাদ্ের মাঝ পর্যন্ত থেকে আষাঢ়ের | মোট উৎপা- 


শ্রাবণের মাঝ অবধি মাঝ পৰ্যন্ত লছ" 
খ) দক্ষিনবঙ্গের শ্রাবণের মাঝ থেকে ভাদ্রের মাঝ - অগ্র- এ ফের নির্ভর 
তোষ| পাট আশ্বিনের মাঝ পৰ্যন্ত হায়ণের মাঝ পর্যস্ত করে। 
২। মেস্তা আশ্বিনের শেষ থেকে কাণ্তিক-অগ্রহায়ণ পৌঁষ-চৈত্র 
অগ্রহায়ণের প্রথম 
3 সপ্তাহ 
1 ৩। শন্‌ আশ্বিন-কাণ্তিক কাণ্ডিক-অগ্রহায়ণ দাম সব 
সময়েই 


বেশী থাকে। 
১৩ 


বসুন্ধর| £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ : ৮ম সংখ্য 





ক্ৰমিক শস্যকাটার সাধারণ বাজারে সাধারণতঃ বাজারে সাধারণতঃ 
সংখ্যা কষিগণোর নাম সময় কম দামের সময় বেশী দামের সময় 
১ ২ ৩ 8 ৫ 
ফল 
১। আম ৰ 
ক) বোম্বাই জ্যৈষ্ঠেরপ্রথম সপ্তাহ জ্যৈষ্টের প্রথম সপ্তাহ জ্যৈষ্টের তৃতীয় সপ্তাহ 
থেকে তৃতীয় সপ্তাহ 


পৰ্যন্ত 
খ) হিমসাগর জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহ জৈষ্ঠের তৃতীয় সপ্তাহ জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহ 


থেকে আযাঢ়ের মাঝ 
পৰ্যন্ত ৩ 

গ) ল্যাংড়া জোটের শেষ থেকে এ আধাঢের ১ম সপ্তাহ 
আধাঢ়ের তৃতীয় 
সপ্তাহ 

ঘ) ফজলী ভ্যৈষ্টের মাঝ থেকে এ আখষাঢ়ের তৃতীয় ও 
শ্রাবণের মাঝ পর্যন্ত চতুর্থ সপ্তাহ 

২। কমলালেবু অগ্রহায়ণের মাঝ অগ্রহায়ণ মাঘের প্রথম থেকে 

থেকে ফাল্গুনের মাঝ ফাল্গুনের মাঝ পর্যস্ত 
পৰ্যন্ত 


৩। আনারস 
ক) শিলিগুড়ি জ্যৈষ্ঠের মাঝ থেকে আষাঢ়ের মাঝ থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝ থেকে 
(প্রথম ফসল) ভাদ্রের মাঝ পর্যন্ত শ্রাবণের শেষ পর্যন্ত আষাঢ়ের মাঝ পৰ্যন্ত 


a) শিলিগুড়ি ভাদ্রের প্রথম থেকে আশ্বিনের মাঝ থেকে 
(দ্বিতীয় ফসল) অগ্রহায়ণের মাঝ অগ্রহায়ণের মাঝ 
RG পৰ্যন্ত 
of) ২৪-পরগণা জ্যোষ্ঠের মাঝ থেকে আযাঢ় শ্রাবণের প্রথম থেকে 
ও হুগলী শ্রাবণের শেষ পর্যস্ত দ্বিতীয় সপ্তাহ 
৪। ডাব সারাবছর পৌঁধ-মাঘ বৈশাখ-জোষ্ঠ 


৫। নারিকেল এ এ 


১৪ 


বসুস্ধর| : অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৮ 


ক্ৰমিক পর মান শস্যকাটার সাধারণ বাজারে সাধারণতঃ বাজারে সাধারণতঃ sai 
* সংখ্যা সময় কম দামের সময় বেশী দামের সময় 


পাকাকলা 
ক) মর্মান সারাবছর জ্যৈষ্ঠ 
খ) চাপা এ এ এ 
পাকাপেপে এ চৈত্র-বৈশাখ 
৮! শশা >) আযাঢ়-ভাদ্র শ্রাবণ ভাদ্র 
২) ফান্তুনের শেষ চৈত্রের মাঝ থেকে ফাল্গুনের মাঝ থেকে 
থেকে জ্যোষ্টের শেষ বৈশাখের মাঝ চৈত্রের মাঝ পর্যন্ত 
পর্যস্ত পৰ্যন্ত 
অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ ফাল্গুনের মাঝ থেকে 
আষাঢ় পর্যন্ত বৈশাখের মাঝ 
পৰ্যন্ত 
চৈত্রের শেষ থেকে 
বৈশাখের শেষ পর্যন্ত 





ভরে দেয় সোনার ফসলে ৷৷ তারাশংকর ভট্টাচার্য 


Bary পাঁকাধানের শীষটা যখন-- 

নাথ! দুলিয়ে Vis Fe তখন; 

মায়ের মুখের ছবি ভেসে উঠে মন-আয়নায়_ 
মনে পড়ে বায় যবে আসি এ ধরায়; 

দুর্বল অসহায় এক।__পাথেয় হীন-** 

কিরূপে উঠেছি বেড়ে আমি দিন দিন। 


পেটে শুধু ক্ষুধা আর বুক Sai আশ" 
কে মোরে বচোলে! £_সেই মা'র ভালবাসা । 
পূৰ্ণাঙ্গ মানুষ হই যবে বেড়ে উঠে 

বল দেখি কোন মা'র স্সেহের ভাণ্ডার লুটে 


কেটে যায় আমাদের***সেই ক্ষুদ্র চার! 

মায়ের মতই তার! শত দুঃখ sa 

ক্ষুধাৰ্ত মানুষ আমি পেটের জ্বালায়_ 

দুৰ্বল বাদ্ধবহীন করি হায় হায়, 

তখন এগিয়ে আসে ধরিত্রীর শত শত ছেলে-_ 
মোদের আশার তরি ভরে দেয় সোনার ফসলে 





SNC রোদ ৷৷ অলকেশ ভট্টাচাৰ্য 


মনে হয় অনাস্রাত ক্ষেতের ফসল 
wa আলোয় যেন 
আসয় প্রসব | 


নিশ্চিৎ জীবনের ঘূর্ণনে 

আমর! সব ক্ষেতে চাষ করি | 

দামোদর জল যেন তরুণীর বাধ-হার। বেণী । 
মাঠময় সবুজের রঙে রঙে 

তাকে আর দেখি নাক Bais ক্ষেতের ফসলে 


Baia শেষ রোদ সোনালী ata যায় ছুয়ে 
মানসিক প্রশান্তির গাঢ় চুম্বন 
দীর্ঘ চয়নে পড়ে ঢাকা! I 


সোনালী সমুদ্র-ধারে কাস্তে কোদালে সেজে 
খণ করি শোধ। মাটির ঘ্ৰাণেতে 

বুঝি অশাস্ত কীচুলী যেন খসে পড়ে 
WSCA ধান বুক থেকে ৷ 








বারে মাসের একটির নাম পৌঁধ। বারোটি 
রতনের একটি রতন। হীরে চুনী পান্না যাই 
বলুন al কেন পৌষকে মানিয়ে যায়। অনেক 
কিছু পাওয়ার, অনেক স্বপ্নের সফলতার, অনেক 
হ্থষ্টির, অনেক সাধনার সিদ্ধির মাস এই পোঁষ ৷ 
বাংলার প্রবাদ, sical পৌঁষ মাস, কারো 
সর্বনাশ । এ প্রবাদ খুঁটিয়ে দেখলে সহজেই 
বোঝা! যায় যে; একদিকে যখন কেউ হারাতে 
থাকে, খোয়াতে থাকে, ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে 
অন্যদিকে তখন হয়ত কারে। জীবনে পোঁষ মাস 
নেমে আসে । অর্থাৎ পৌঁষ মাসে তখন সে হয়ত 
অনেক কিছু পেতে থাকে । তাহলে পৌষ মাস 
নিশ্চয়ই সফলতার মাস, জয়ের মাস | 

হ্যা, কৃষকরা পৌষের মাঠ থেকেইতে। 
স্থধাময় অন্ন তুলে নিয়ে গিয়ে নবান্ন করে; দেশকে 
ভরস। দেয়। পোঁষেই খরিফ ধানের সিদ্ধির 
সীমান্ত। কিন্তু কৃষি পঞ্জিকায় পৌঁষের কর্তব্য 


১৮ 


নলী 


BHD শস্তের ব্যাপারেও অনেক রয়েছে। একে 
একে তার BA] বল! যেতে পারে। 
আলু 

আলুর কথ! বলি। কাতিকে লাগানে ! 
আলু এই পৌঁষে আড়াই তিন মাসের চার! হয়ে 
গেছে। এ সময় রোগ দমনের জন্যে শস্য রক্ষার 
ব্যবস্থা! দরকার | 

মেঘল! আকাশ, কুয়াশা বা ঝিরঝিরে বৃষ্টি 
হোলে ধস। রোগ দেখ! দেয়। পোঁষে জলদি ধস! 
রোগ আলুর পাতা আক্রমণ করে। পাতার 
ওপরে বাদামী গোল দাগ থেকে ক্ৰমে গোট। 
গাছই শুকিয়ে যায়। এবং এভাবে আলুর 
ক্ষেতই নষ্ট হয়। 

এর প্রতিষেধক হিসেবে ৭০-১০০ গ্যালন 
জলে ২ কেজি তামাঘটিত ওষুধ gel, ফাইটোলান, 
ব্লাইটক্স ব| ১ কেজি দস্তাঘটিত ওষুধ ডাইথেন ? 
জেড-৭৮১ কিউম্যান, ডাইথেন এম-৪৫, জিরাম 


বা ক্যাপটান মিশিয়ে কড়া রোদে পাতার ওপরে 
ও নীচে একর প্রতি ছিটোবেন। তাছাড়া 
আক্রান্ত গাছ টেনে তুলে পুড়িয়ে ফেলবেন। 

পোঁষের শেষ দিকে নাবি ধস| রোগ হতে 
পারে। এই রোগে পাতার তলে সাদ! মাকড়সার 
জালের মত ছত্রাক হয় এবং তার বীজ ছড়ায়। 
ক্রমে ডাটা ও পাতা পচে যায়। উপরোক্ত 
ওষুণই ছিটোতে হবে একই প্রথায়। 
রোরো ধান 

আমনের ফসল ঘরে উঠল আর বোরো 
ফসলের জন্যে চারা রোয়া হোল এই পোঁষেই ৷ 
> দূরত্বে সারি করে প্রতি সারিতে ৬” ইঞ্চি 
পর পর ২-৩টি চারা রুইতে হবে। আমন 
জাতীয় ধান বোরে! হিসেবে লাগালে পৌঁষের 
তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে লাগাতে হবে। যেন চার! 
ন! ডুবে যায় জলে। 

হ্যা জমি তৈরি করবেন পৌঁষের প্রথম 
সপ্তাহেই | একরে ৪-৫ টন আবর্জন! সার আর 
১০০ কেজি সুপার ফসফেট জমি তৈরির সময় 
ব্যবহার করবেন। পরে কাদ। করার সময় ৪৫ কেজি 
আযমোনিয়াম সালফেট ব| ২১ কেজি ইউরিয়! 
. এবং ২৫ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ দেবেন। 
আখ 

মাস তিনেকতে! বয়স এখন। কাতিকে 
লাগিয়েছেন তো! এখন গাছের গোড়ায় মাটি 
টেনে দিন ৷ আর মোট দেয় আমোনিয়াম সাল- 


£ ফেট বা ইউরিয়ার অর্ধেকট! জমিতে দিয়ে দিন। 


TITRA £ অগ্রহায়ণ £ sow 


রোগপোকা দমণের প্রতিরোধেও লক্ষ) 
রাখবেন। ডোর! ধস| রোগে আখের ভেতরে 
লাল সাদ! দাগ হয়ে যায়ঃ ডগার পাতা শুকিয়ে 
যায়। তখন গাছ উপড়ে ফেলে পুড়িয়ে ফেলতে 
হয়। ছিপটি তুস| রোগও হতে পারে। তখন 
ভিজে কাপড় জড়িয়ে আক্ৰান্ত গাছ তুলে নিয়ে 
পুড়িয়ে ফেলবেন। প্রজাপতির আক্রমণ 
হোলে আলোক ফাঁদ দিয়ে মারণ। আর মাজরা 
CHP] আক্রমণ করলে এনডেক্স ২০ ই-সি 
১ গ্যালন জলে ১০ সি-সি হিসেবে ১৮-২০ গ্যালন 
বিঘা! পিছু ছিটোবেন। তাছাড়া বি-এইচ-সি 
শতকর! ৫০ ভাগ বা ডি-ডি-টি শতকরা ৫০ 
ভাগের মিশ্রণ পাতায় ছিটিয়ে দেবেন | 
গম 

পোঁষে মাসখানেকের গম চার! ক্ষেতে শিরশির 
করে কাপছে। এখন দরকার পরিচর্যার ৷ - বিঘা! 
পিছু ২০ কেজি আযমোনিয়াম সালফেট বা ৯ 
কেজি ইউরিয়! জমিতে ছড়িয়ে সেচ দেবেন ৷ 

ফসল রক্ষার GD একর পিছু ১ কেজি 
বি-এইচ-সি শতকর! ৫০ ভাগ (জলে গোলা) ৫০ 
গ্যালন জলে গুলে তিন সপ্তাহ অন্তর ছুবার 
ছিটিয়ে দেবেন। জাব পোকার আক্রমণ হলে 
প্যারাখিয়ন শতকর! ৫০ ভাগ ই-সি, প্রতি এক 
গ্যালন জলে ১-২ সি-সি হারে গুলে ছিটোতে 
হবে। অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক হিসেবে 
একর পিছু ২ কেজি কপার অক্সিক্লোরাইড ৩৪০ 
লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে দেবেন। 





১৯ 








ওপরে : শীতের ফুলকপির matey 
ঃ সবজি ফসলের 
কদর অনেক। pea: 
ছবিতে আখের 
কপি তৈরি 
হয়ে উঠছে ডু সদ 
pan বয়সেই তাকুণ্য পেয়ে 
নল 48৯ ফসল। গোড়ায় 
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অবশেষে তাই হল। আমর! সবাই ধারণ! 


<> ন্‌ ০ করেছিলাম কালীবাবুর এ জমিতে অন্তত ৭০ মণ 
0 গম একর প্রতি হিসেবে হবেই। তবে হলো 


কিন্তু আরে! বেশী--৭৮২ মণ। 


গত ২৮।৩।৭১ স্থানীয় সংবাদে (আকাশবাণী) 
প্রচারিত হল-_“রায়গঞ্জ হতে আমাদের আকাশ- 
1 বাণীর সংবাদদাত। জানাচ্ছেন যে হেমতাবাদ 


থানার ধোয়ারই গ্রামের শ্রীকালীকিংকর পোদ্দার 

পার্থসারথি দাশগুপ্ত এ বছর অধিক ফলনশীল গমের চাষ করে একর 
প্রতি ৭৮$ মণ গম ফলিয়েছেন।” 

এর আগেও-কালীবাবু এ জাতীয় গম চাষ 

করেছিলেন। কিন্তু তার একর প্রতি ফলন ছিল 





উর EET PR বি 
সন্জ্রসারণ আধিকারিক, হেমতাবাদ, পঃ দিনাজপুর 
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মাত্র ৩৫৷৩৬ মণ | তবে এবার এত ফসল তুললেন 
+ কেমন করে? কালীবাবুর কথাতেই বলি-- 
“এ বছর রবি চাষে নামার আগে আমি ভাবলাম 
কৃষি বিভাগ যে এত সার আর জলের কথা 
বলছেন, সময়মত পরিচর্যার কথা বলছেন- দেখাই 
যাক না ওদের কথা আর উপদেশ মত চাষ করে 
_ন! হলে চ্যালেঞ্জ করবে! ব্লক অফিসের 
বাবুদের। ' তাই কৃষি অফিসারদের কথামত 
কিনলাম কল্যানসোন1, সোনালিক| বীজ, কিনলাম 
লাজ সার; রাসায়নিক সার আর লিড ড্রিল যন্ত্ৰ । 
তারপর উপদেশ মত চাষ করলাম।. সত্যি তাই, 
আমার বংশের কেউ কখনও এত ফলনের কথা 
শোনেন নি। এবার আলোচনা কর! যাক 
কালীবাবুর কথাগুলে! অর্থাৎ কী ভাবে উনি 
চাষ করলেন। | | 
মোট ৭ একর জমিতে উনি কল্যানসোন! 
আর সোনালিক। জাতের গম বোনেন। সারিতে 
সিডড্রিল যন্ত্রের সাহায্যে । জমি তৈরির আগে 
দিয়েছিলেন মোট ৩ টন সজ সার। ২১শে 
নভেম্বরের মধ্যে এবং ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে 


বীজ নিয়েছিলেন জাতীয় বীজ সরবরাহ 
সংস্থার ( এন, এস, সি, ) ডীলারের কাছ থেকে। 
সার দেবার সময় কিন্তু উনি ঠিক আমাদের 
উপদেশ মেনে চলেননি অর্থাৎ নিজের ইচ্ছেমত 
* কিছুটা হেরফের করেছিলেন। সময়মত সেচ, 
চাপান সার, পরিচর্যা; ওষুধ প্রয়োগ সবই পালন 
করেছিলেন কাটায় কীটায়। 


awa £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৮ 


আর লক্ষ্মীদেবীর আশীষ স্বরূপ সময় মতই 
২১ বিঘার গম ঘরে তুললেন ৪২৮২ মণ-_একর 
প্রতি ৬০ মণেরও বেশী ( গড় ফলন )। 

এবারে বলি যে জমিটুকুতে উনি পেয়েছিলেন 
একর প্রতি ৭৮} মণ, সে জমি ছিল ৫৮ শতক 
( cater - ধোয়ারই, ব্লক - হেমতাবাদ, দাগ নং- 
৭৮৮)। নীচে অল্পকথায় প্রয়োজনীয় তথাটুকু 
জানানো হলে৷ | 

জমি তৈরি করার জন্য তিনি ৬ বার লাঙ্গল 
দেন। তারপর মৈ দেন (১ মাস আগে © 
টন Sle এ ২১ বিঘা জমিতে দেন )। 

বোনার as কল্যানসোন! বীজ বেছে নেন ৷ 

জমি তৈরির সময় তিনি যে সার দেন; তাঁর 
পরিমাণ হলো, ইউরিয়া (৪৫%) - ২৫ কেজি, 
স্থপারফসফেট ( ১৬%) - we কেজি, পটাশ 
(৫%%) - ২৫ কেজি (এ ৫৮ শতক জমিতে 
দেয়! হয়েছিল )। 
_ সারিতে সিডড্রিল যন্ত্রের সাহায্যে ১০।১১।৭০ 
তারিখে বীজ বোনেন। 

জমি পরিচর্যার জন্য ২৫।১১।৭০ তারিখে 
তিনি জমিতে প্রথম নিড়ানি দেন। এই সময় 
১ম বার সেচ এবং ৮ কেজি ইউরিয়! প্রয়োগ 
করেন চাপান সার হিসেবে। 

তারপর ১৫।১২।৭০ তারিখে জমিতে আবার 
নিড়ানি দেন। এই সময় ২য় বারের সেচ দেন 
এবং ৭ কেজি ইউরিয়! প্রয়োগ করেন। 

এরপর OF বার সেচ দেন ৩০।১২।৭০ তারিখে 
এবং ৪র্থ বার সেচ দেন ১২১।৭১ তারিখে 
(পরিমাণ ১ হতে ১২)। 


২৩ 


বস্মুন্ধর! £ ত্রয়োবিংশ বৰ্ষ £ ৮ম সংখ্যা 





৫৮ শতক জমিতে গমের শিষ এসে গেছে | 


সার প্রয়োগের হিসেবে দেখ! যাচ্ছে একর 
প্রতি হিসাবে নাইট্ৰোজেন ৩১ কেজি, ফসফরিক 
আ্যাসিড ২২ কেজি আর পটাশ ২২ কেজি দেয়! 
হয়েছিল | 


é 


শুয়া পোকার আক্রমণ হওয়াতে একরপ্রার্ত 
৫০০ মি-লি হিসেবে থায়োডেন ৩৫% ই-সি 
ছেটানে। হয়েছিল । আর রোগ প্রতিরোধক 
হিসেবে ক্যাপটান দেয়! হয়েছিল | 

গত ২৬শে মার্চ অর্থাৎ ১২৮ দিনের দিন 
জেল! কৃষিবিদ ( শস্তযরক্ষ! ) মহাশয়ের উপস্থিতিতে 
wm কাটিং (crop cutting) নেয়! হয় । তাতে 
একর প্রতি ফলন পাওয়। যায় ৭৮ মণ ২০ সের 
(১০% জলীয় অংশ বাদ দিয়ে)। পরে কালী 
বাবু শুধু এ জমির গম আলাদ! কেটে, নেড়ে, 
ঝেড়ে জানান উনি পেয়েছেন এ ৫৮ শতক 
জমিতে ৪৬ মণ ১৬ সের অৰ্থাৎ একর প্রতি ৮০ 





সেচের নালায় জেল! কৃষিবিদ ও তৈলবীজ সম্প্রসারণ 
আধিকারিক দীড়িয়ে আছে। 


মণ। ৭৮২ মণ আর ৮০ মণের এই তফাংটুকু 
জলীয় অংশ বাবদ বেশী বাদ দেয়ার জন্য | 
আয় ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব 

এঁ জমির জন্য তিনি আলাদ1 হিসাব রাখেন 
fai ২১ বিঘার জন্য উনি খরচ করেন ২৫৮০ 
টাক! | 

মোট ফসল ৪২৮ মণ ২* ফের। প্রাতিমণ 
পাইকারি ৩০ টাকা হিসাবে মোট দাম ১২৮৫৫ 
টাকা ৷ মোট লাভ ১০,২৭৫ টাকা ৷ 

পোদ্দার মহাশয়ের এই ফলন এই ব্লকের 
প্রায় প্রত্যেক চাষীভাইয়ের মধ্যে এক বিপুল 
প্রেরণ! এনে দিয়েছে | আশ! করা যাচ্ছে আগামী 
রবি মরস্থুমে, গম চাষের এলাকা অনেক বেডে 
যাবে। বর্তমানে ৫০০০ একরের মত জমিতে 
গমের চাষ করা হচ্ছে। এখানে লক্ষণীয় যে + 


গত ১৯৬৭ সালে গমের চাষ ছিলো মাত্র ১১০ 
একরে সীমিত। | 


২৪ 


নীচের তালিকাটি পাই৷ 
বছর 

১৯৬৬-৬৭ 
১৯৬৭-৬৮ 
১৯৬৮-৬৯ 

১৯৬৯-৭৫ খরিফ 

রবি 

মোট 

১৯৭০-৭১ খরিফ 

রবি 


সার উন্নয়ন আধিকারিক (রাইটার্স বিল্ডিং )। 





৩১,৮৪১ ৯ 
২৫,৯০৭ 5, 
৮,২৩৭ ,, 


| 


৩৩,৮৪৪ » 





২২১৪৮২ » 


৩০,০০০ ,, 


৫২,৪৮২ টন 





২৫ 
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ফসফরিক এাঁসিড 
P, Os 


৯১৬০০ টন 
৭১৮২৪ ৯৮ 
38,329 ৮ 
৬১৬৫৮ » 


৪১২৩৩ » 


শি 


১০১৮৯১১ 5 





৪১৩৪১ % 


১৩১৩৬ ৩ 99 


১৪,৩৪১ টন 





সি ৰং। 


৷ 





গোপীনাথ চট্ে।পাপায় 


পাশ্চনবাংল।য় গত চার বহরে যে পরিমাণে বিভিন্ন সার ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকে আমর। 


পটাশ 
120) 
৬,০০০ টন 


৭১০০০ ” 


৭১৫০৪ + 
১১৫১০ ৮ 
৬৯২১৮ » 


১০৪৭৩২ » 


৪১০৭২ » Bly: 
১১৬০৩ ৯ টার্গেট 


১৫,০৭২ টন 





বন্ুদ্ধর। £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য! 
সারা ভারতে নাইট্রোজেন, ফসফরিক এ্যাসিড ও 


পটাশ ব্যবহারের মাত্রাহারে ৪ £ ২ £ ১ অনুপাত 
স্থির Fal হয়েছে । কিন্তু ওপরের হিসাব থেকে 


দেখা যাবে যে কেবলমাত্র ১৯৬৮-৬৯ সালেই এ 


অনুপাত অনুযায়ী সার বিলি হয়েছে এবং পরের 
বছর ১৯৬৯-৭০ সালে অনুপাত দাড়ায় ৩:১১ 
নাইট্রোজেন ও ফসফরিক এ্যাসিডের ব্যবহার 


-_ যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ে নি। 


_ ১৯৬৮-৬৯ সালে, যখন নাইট্রোজেন, 
ফসফরিক এ্যাসিড ও পটাশের অনুপাত ভাল 
ছিল, মোট ৩১,৮৪১ টন নাইট্ৰোজেন বিলি হয়। 
2 বছর মোট ১,১৯,৫৭১১৬৯ একর জমিতে ধানের 
চাষ কর! হয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সবটুকু 
নাইট্রোজেন ধান জমিতেই প্রয়োগ কর! হয়েছিল 
তবে দেখা যায় যে একরপ্রতি ১৫ কেজি নাই- 


ট্রোজেনের বদলে মাত্র ২'৬ কেজি নাইট্রোজেন . 


দেওয়। সম্ভব হয়েছিল | Sap ফসল যেমন 
পাট, আলু, আখ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ফসলের চাষের কথ! বাদ দেওয়া হল। এগুলিকে 
হিসাবের মধ্যে ধরলে একরপ্রতি প্রয়োগের হার 
আরে। কমে যাবে সন্দেহে নেই। তেমনিই 
১৯৬৯-৭০ সালের খরিফখন্দে মোটামুটি 
১,১০১০০১০০০ একর জমিতে ধানচাষ হয়েছিল 
এবং এঁ সময়ে মোট ২৫)৯*৭ টন নাইট্রোজেন 
বিলি হয়। অর্থাৎ একরপ্রতি মাত্র ২৩৫ কেজি 
নাইট্ৰোজেন দেওয়! সম্ভব হয়েছিল | 

কাজেই উপরিউক্ত হিসাব থেকে আমর! 
স্পষ্টই দেখতে পাই যে নির্দিষ্ট পরিমাণে সার 
ফসলে দেওয়া হচ্ছেন! এবং সারের প্রয়োগ 


a 7 as 
স oe 
ক ত 


কাৰ্যক্ষেত্রে ভীষণভাবে প৷তল৷/হ| 
হয়ে যাচ্ছে । অর্থাৎ (১) সব 
করেন না, ও (2) অধিকাং, 
স্থপারিশের চেয়ে কম পরিমাণে : 

একথা আজ সকলেই স্বী 
জমির উৰ্বরত| অনুযায়ী সুষম ই 
সার দিলে চাষী লাভবান হবে 


সত্ত্বেও সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে 


পিছিয়ে থাকার কারণ কি? এ 
যদি আমর! ঠিকমত বেছে বার 
সমস্যার সমাধান ও বর্তমান 
ঘটানো বেশ সহজ হয়ে যাবে ৷ 
চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বছর 
পঃ বঙ্গে ১১৫*১*০* টন নাই৷ 
টন ফসুফরিক এসিড ও ৫০১০৭ 
করবার লক্ষ ধাৰ্য কর! হয়েছে | 
সালের তুলনায় ৫ গুণ বেশী। 
সারের ব্যবহার আরও বাড়া; 
সমস্য! সমাধানের বিশেষ প্রয়ো 
প্রথমতঃ জমির উর্বরতা 
ফসলে SSG! সার দিতে হবে 
আরে! সচেতন করে তুলতে হা 
ফসলের চাষের জন্য চাষীকে 
প্রয়োগ করতে বল৷ হবে তার । 
দরকার। এই ভিত্তির প্রধা' 
বর্তমান উর্বরত। ৷ সারের মাত 
জমির উর্বরতাকে তিনটি প 
হয়েছে। (ক) উচ্চ (Hi, 
(Medium) ও (গ) faq | 


২৬ 


Sew এ ACNE ৩ 


. 
ন 





উচ্চ 
০-৭৫%০ 
জন্য) এর ওপরে 
a) গ্রহণযোগ্য ফসফরিক একরপ্রতি ৫০ 
এ্যাসিড পাউণ্ডের ওপরে 


ক) অর্গানিক কাৰন 
(নাইট্ৰোজেনের 


৩০০ 

গ) গ্রহণযোগ্য পটাশ eal 
মাটির রাসায়নিক পরীক্ষ! করে উৰ্বরতার অবস্থা! 
যদি উচ্চমানের হয়, তবে নির্দিষ্ট মাত্র! থেকে 
শতকর! ২* ভাগ কম, নিয় মানের হলে নির্দিষ্ট 
মাত্ৰ৷ থেকে শতকরা ২* ভাগ. বেশী এবং মাধ্যমিক 
মানের হলে নির্দিষ্ট মাত্রা হারে সার দেওয়া হয়। 
এই রকম বিজ্ঞানসম্মতভাবে সার দিলে 


বসুন্ধর| : অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৮ 


মধ্যম নিয় 
৩* ৩৪ ৰ ০৭ % ০"৫% রর 
৫% ৫ oa 
একরগ্রতি ২০ থেকে একরগ্রাতি ২০ 
৫* পাউণ্ড পাউণ্ডের নীচে 
একরপ্রতি ১২৫ থেকে একরপ্রতি ১২৫ 
৩০০ পাউণ্ড পাউণ্ডের নীচে 


অপচয় হবে না এবং চাষী লাভবান হবেন। 


কাজেই প্রত্যেকটি অঞ্চলে মাটি পরীক্ষ। করিয়ে 
' কোল ফসলে কতট! সার দিতে হবে তা স্থির 
নিশ্চিত করতে হবে এবং চাষীর কাছে সহজ ও 
সরল ভাষায় প্রচার করতে হবে। 

এই ধরণের প্রচার কাজের সঙ্গে সঙ্গে 
সুপারিশ কর! মাত্রাহ।রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য 
চাষীর মাঠে প্রত্যেক ফসলের ST ক্ৰমাগত 
পরীক্ষ| নিরীক্ষ! চল! উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ সার দিলে যে ফলন বাড়ে একথ। 
সব চাষীই জানেন কিন্তু দূর গ্রামাঞ্চলে চাষী 
₹ হাতের কাছে অনেক সময় সার পান ন| ৷ সারের 
জন্ত চাষীকে ৮, ১৭ এমন কি ২০ মাইল YAS 
যেতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখ! খায় যে 
সদর বিক্রী কেন্দ্রগুলি রেল স্টেশনগুলির কাছে 
ব| বড় বড় বাজারের মধ্যেই সীমাবন্ধ। এর 


২৭ 


প্রধান কারণ হল গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ী জেল! 
সদর ব| কলকাতার আশে পাশের গুদাম থেকে 
ca দরে বিক্রী করার জন্য সার কেনে এবং সার 
বয়ে নিয়ে যাওয়ার খরচ! মেটাবার পর এ ছোট 
ব্যবসায়ীর পক্ষে স্যায্য মূল্যে সার বিক্রী কর! 
অসম্ভব হয়ে পড়ে বরং ক্ষতির সম্ভাবনাটাই 
সেখানে বেশী থাকে। 

এ সমস্তার সমাধান হতে পারে যদি সার! 
দেশের প্রতি থানায়, সরকারী ও বেসরকারী ব| 
আধ! সরকারী উদ্যোগে বড় বড় গুদাম খোল! 
হয়; যেখান থেকে যথেষ্ট লভ্যাংশ দিয়ে পাইকারী. 
দরে খুচরা ব্যবসায়ীদের সার বিক্রী করা হবে। 
যথেষ্ট পরিমাণে কমিশন দিয়ে গ্রামের খুচর! 
ব্যবসায়ীদের সার ব্যবসায়ে আগ্ৰহান্বিত করে 
তুলতে হবে । | 

অদূর ভবিষ্যতে এই রকম ব্যবস্থা! কার্যকরী 
কর! সম্ভব না হলে এবং খুচর! ব্যবসায়ীদের যদি 
বর্তমানের মত কলকাতা বা তার আশেপাশের 
গুদাম থেকে বিক্ৰয় কেন্দ্র পর্যন্ত সার বয়ে নিয়ে 
যাওয়ার খরচা বাবদ সাহায়্যের পরিমাণ বাড়ালে 
তাদের উৎসাহিত কর! সম্ভব হবে। 


বসুস্ধর| £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


এই ব্যবস্থার একট! অপরিহার্য অঙ্গ হল যে 
সার বয়ে নিয়ে যাওয়ার খরচার দাবী পেশ করার 
৬০ দিনের মধ্যে প্রাপকের পাওনা টাকা মিটিয়ে 
দেবার পাকা বন্দোবস্ত থাক! চাই, নতুব| 
পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে ৷ 

(৪) প্রয়োজনের সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে সার 
সরবরাহের জন্য একাধারে সরকার? সার প্রস্তৃত- 
কারক ও পরিবেশক সকলকেই আরে! সক্রিয় ও 
সচেষ্ট হতে হবে। প্রধান প্রধান ফসলগুলিতে 
সার দেবার কমপক্ষে ১ মাস আগে এ অঞ্চলের 
গুদামে এন,পি ও কে ঘটিত সার প্রয়োজনাতিরিক্ত 
পরিমাণে মজুত রাখতে হবে। সার পরিবেশক 
ও প্রস্ততকারকর! আরে! একটু সক্রিয় হয়ে যদি 
প্রয়োজনীয় সার গুদ৷মজাত করে রাখার ব্যবস্থ| 
করেন তবেই এ সমস্যার তাড়াতাড়ি সমাধান 
হওয়া সম্ভব | 

(৫) সারের ব্যবহার বাড়ানর oy আরে। 
একটি জরুরী কর্তব্য হল সারাদেশব্যাপী খুচর! 
সার বিক্রেতাদের বিভিন্ন সারের গুণাগুণ, 
প্রয়োগমাত্র। কোন জমির পক্ষে কোন সার বেশী 
উপযোগী বিশেষত তার অঞ্চলের জমিতে ইত্যাদি 
বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। 

অর্থাৎ কোন ক্রেতা ৫০ কেজি সুফল! 
(২০:২০ £ ০) কিনতে চাইলে এবং বিক্রেতার 


কাছে সুফল না থাকলে বিক্রেতা চাষীকে 
co কেজি স্ুফলার পরিবর্তে ৫* কেজি এ্যামো- 
নিয়াম সালফেট বা ২২২ কেজি ইউরিয়। এবং 
৬২২ কেজি সুপার ফসফেট fey ৫* cafe 
এামোনিয়াম ফসফেট (so ses 0), fer 
৩* কেজি গ্রোমোর (২৮:২৮:০০) বিক্রী 
করতে সক্ষম হবার মত সচেতন হতে হবে। 
এরজন্ত প্রতিটি সার প্রস্তুতকারক ও পরিবেশকের 
একটা বিরাট কর্তব্য রয়েছে | 

(৬) সবশেষে সারের ভেজাল বন্ধ করার জন্য 
আরে! কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার । ভেজাল 
মেশান বন্ধ করতে পারলে চাষীর লুপ্ত আস্থ| 
আবার ফিরে পাওয়া ষাবে। সরকার সার 
প্রস্ততক।রক ও পরিবেশক সকলের, সহযোগিতায় 
ভেজাল দূর কর! সম্ভব | 

আগেই বলেছি যে চাষী একথা ভালভাবেই 
জানে যে সার দিলে ফলন বাড়ে। অর্থাৎ 
বাজারে সারের চাহিদা যথেষ্টই আছে---অভাৰ 
শুধু প্রয়োজনের সময়ে ক্রেতার কাছে নির্ভেজাল 
সার ন্যায্য দামে হাজির sai) ক্রেতা! ঠিকমত 
সার পেলে কিনবেই কারণ তার লক্ষ্য ফলন 
বাড়ানে।। কাজেই সকল ব্যবস্থার লক্ষ্যই হৰে 
কিভাবে সময়মত ভাল সার ক্রেতার সামনে 
হাজির কর! যায়। 
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মানের সংকর বীজের দৌলতেই যে 

দেশে আজ ACTA ফলন বেড়ে উঠেছে, সে 

বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে 

শুধু যে সংকর বীজ ব্যবহার করলেই শস্তের 

ফলন বাড়ে সে কথ! ভাবলে ভুল কর! হবে। 

কারণ বিজ্ঞানীরা বলেন, কৌশলে সংকর 

বীজ ন| বুনলে যথেষ্ট মাত্রায় সেচ ও রাসায়নিক । 

সার দিয়েও শস্তের বেশী ফলন তোল] সম্ভব " 

হয় al} 

অর্থাৎ সংকর বীজ বোনার ওপরও কিছুট। 

= নির্ভর করছে ফলনের পরিমাণ 1 তাই বেশী 

| ' ফলনে লাভের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে হলে, = 
চাষীদের আগে জান| চাই উন্নত প্রথায় de 
'বোনার কোশল । 


a) 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োবিংশ বৰ্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


এ বিষয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করে 
দেখ! গেছে যে, সংকর বীজ ছিটিয়ে বোনার 
চেয়ে সারিতে বুনলে শতকরা ১৩ থেকে ২০ ভাগ 
বাড়তি ফলম পাওয়| সম্ভব হয়। 

সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, বিশেষ 
করে সংকর জাতীয় ধান, গম, জোয়ার ও বাজরা! 
সারিতে বুনলে বেশী ফলন দেয়। তাছাড়া; 
সারিতে বীজ বোনায় চাষীর পক্ষে ফসলের 
অস্তবর্তী চাষ ও আগাছা asia করারও 
স্ুবিধ! হয়; ফলে সময় ও পরিশ্রম দুইই কম 
লগে ৷ 

সারিতে বীজ বোনার জন্য বলদ অথব| 


ট্রাক্টর টানা বীজ যন্ত্রের ব্যবহার হলে ভাল হয়। 


অবশ্য আমাদের দেশে ট্রাক্টর টান| বীজ যন্ত্রের 
ব্যবহার এখনও তেমন চালু হয় নি। ২ থেকে 
৪ হেক্টার জমির মালিক ছোট চাষীর! সাধারণত 
মোষ অথব| বলদ টান| যন্ত্ৰই ব্যবহার করে 
থাকেন ৷ কিন্তু বিভিন্ন ধরণের বলদ টান| বীজ 
যন্ত্র পাওয়া গেলেও সেগুলির ব্যয় বাহুল্যের 
জন্তু ছোট চাষীর পক্ষে সবসময় ত| ব্যবহার কর! 
সম্ভব হয় না। অথচ সারিতে WD চাষের জন্য 
ৰীজ বোন৷ যন্ত্রের ব্যবহার কর! খুবই দরকার । 

তাই ছোট চাষীদের ব্যবহারের জন্য দরকার 
সম্ভাদামের বীজ বোন! যন্ত্ৰ। যার সাহায্যে 
বিভিন্ন প্রথায় চাষ বাস কর! তাদের পক্ষে 
সহজ হয়। _ 


এ বিষয়ে ছোট চাষীদের সাহায্য করতে 
এগিয়ে এসেছেন ভারতীয় কৃষি গবেষণ। সংস্থ। 
(LA.R.I)| এই সংস্থার বিজ্ঞানীরা oa 
দামের একরকম নতুন ধরণের বীজ বোনা az 
বার করেছেন। এই যন্ত্র মধ্যবিত্ত চাবীদের 
সারিতে বীজ বোনার সব সমস্যা দূর করতে : 
পারবেন বলে মনে হয়। 

নতুন ধরণের এই যন্ত্রটির দাম মাত্র ১৫০২ 
টাকা। একজোড়া বল্দ-টানা নতুন বীজ- 
যন্ত্রটির সাহায্যে সবরকম মাটিতেই বিভিন্ন প্রথায় 
চাষের জন্য বীজ ৫বান| যায়। এর সাহায্যে বীজ 
বোনার জন্য প্রয়োজন মত গভীর করে খোড়৷ 
ব| এক সারি থেকে অন্ত সারির মধ্য সমান Gaz 
বঞ্জায় রাখ! যেমন সহজ তেমন ইচ্ছামত রোলার 
বদলিয়ে এর সাহায্যে বিভিন্ন আকারের বীজ 
বোনাও সুবিধাজনক | তাই ছোট চাষীর পক্ষে 
এই বীজ-বোন। যন্ত্রটি খুবই কার্যকরী" হবে বলে 
মনে হয়। 

প্রতি দিন গড়ে অন্তত ১ থেকে ১.২৫ হেক্টর 
জমিতে এই বীজ-যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোন! 
যায়। আর কখনও এর যন্ত্রপাতি বিকল হলে 
গ্রামের ছুতোরই ত! সারিয়ে দিতে পারে। 
সুতরাং সস্তা অথচ কার্যকরী এই নতুন, 
বীজ-বোন। যন্ত্রটি যে ছোট চাষীদের চাষ-বাসের 
পথ প্রশস্ত করে আয়ের পথ বাড়িয়ে তুলবে ©! 
জোর দিয়েই বল৷ য়ায়। nL 

[ ফাৰ্ম ইনফরমেসন ইউনিটের সৌজন্তে | 


বসুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি ঃ 
_ বিস্ুন্ধরা মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিত! প্রভৃতি। এছাড়া সমাজ-উন্নয়ন, 
পঞ্চায়ে সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচন1ও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচন| ফটো! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় *পষ্টাক্ষরে লিখতে হরে । 
লেখ! পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটার, বন্থুন্ধর।, কৃষিতথ্য কাৰ্যালয়, ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাত|-৪০ | 
পারিশ্রমিকের হার : | 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২৬; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২৬; কবিত| ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২৬ | 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি ঃ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাৰিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয় । বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ £ 

প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫২ প্রতি সংখ্যা ৷ 


সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা--১০০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ ae aS পতি সং সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
=A ১৬ প্রতি সংখ্য! | 


দ্ৰষ্টব্য :_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা! ২০২ হারে কমিশন দেয়| হয়। 
আই; ই, এন; এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকরা ১৫২ হারে কমিশন দেয়! হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ 

বহুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে! 
চীদ। পাতিলে জাইকা ৰায়, ৩ সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমত ROMY পাঠালে হর 
চাদার হার-_ প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাকা । =“ 
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২৪ পরগণার একটি বিরাট অংশ নিয়ে 


সুন্দরবন। ২৪ পরগণার দক্ষিণের অনেকট। 
অংশকেই সুন্দরবন বল৷ হয়। অনেক বছর 
আগে সুন্দরবন প্রায় কোলকাতার কাছাকাছি 
fori ঘন জঙ্গল, বাঘ, সাপ এ জঙ্গলের 
অধিবাসী fea মাঝে মাঝে ডাকাতর। গিয়েও 
লুকিয়ে থাকত কিছুদ্িন। নৌকা! ও জাহাজে 
ডাকাতি করে মাল নিয়ে গভীর জঙ্গলে ডাকাত 
ও চে।রদের ভাগাভাগি চলত । 

আজ সুন্দরবন খাস কোলকাতা শহর থেকে 
অনেক দূরে, প্রায় কাকদ্বীপ ও বারাসত ছাড়িয়ে 
স্নন্দরবন। কোনও বড় বন বাদাড় cs 
ছোট ছোট গাছ। কিন্তু এই ছোট গাছের 
জঙ্গলেই বাঘ লুকিয়ে থাকে । কখনও শিকারীর! 
এই জঙ্গলে যায় বাঘ মারে আবার কখনও বন্য 
জন্তুর হাতে প্রাণ হারায়। 


সুন্দরবনে এখন আর বেশী ঘন বননেই। 
অনেক জায়গায় বসতি হয়েছে ৷ অন্তত একটি 
ধান--আমন চাষ হয়। কিন্তু এত কম খাদ্য খেয়ে 
কতদিন থাকা ষায়। চুরি ছাড়া অন্ত কিছু করার 
নেই। কিছু লোক মধু ও কাঠ চুরি করে বেচে 
দেয়। ও তে| একট! নগণ্য জীবন | 

পুরনো কথা বলে লাভ casi আজকের 
সুন্দরবন আগের মত নয়। বেশীর ভাগ গেছে 
পাকিস্থানে। অবশ্য আমাদের অংশটাও নেহাত 
ছোট নয়। কিন্তু সুন্দরবন মানে কি শুধু ছোট 
ছোট সুন্দরী গাছ আর কাট! বন? কি হবে 
এঁ বন দিয়ে? কিছু কাঠ চুরি করে গোপনে 
বেচে লাভ কর| ? কেনন| বন অঞ্চল সবটাই 
প্রায় সংরক্ষিত বন বিভাগের | 

কোন কোন জায়গায় কিছু কিছু ধান চাষ হয়, 
fq মাঘ-ফান্তনেই মাটি শক্ত হয়ে যায় লোহার 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


মত। প্ৰায় সারাবছরই এরকম চলে। আবার 
বৃষ্টি নামবে জ্যৈষ্ঠ অথবা বৈশাখের শেষে। 

(কোন কোন জায়গায় ধনী লোকের! জমিতে 
আল দিয়ে ধানচাষ করেন কিন্তু এতে ওদের 
লাভ বিশেষ হয়না । শুধু খেটে খায়! ও য| 
পয়স! পায়| যায়। ধানের ফলন এত সীমিত 
অথচ লোক বাড়ছে, ফলে ভিক্ষে করে কিংৰ| চুরি 
করে জীবন কাটাতে হয় অথব। শহরে গিয়ে 
কাজের চেষ্ট। করতে হয়। স্বাভাবিক Panag 
অনেক জায়গাতে নেই আর সামাজিক অবস্থাও 
শিথিল। 

আমি সুন্দরবনে গহন বনে বেড়িয়েছি। 
লোক বেশী দেখতে পাইনি। তবুও ছ'একজন 
আছে। দেখেছি উলঙ্গ শিশু কোলে ওর WS | 
ওর! কেউ কেউ হয়ত কৌশলে মাছ ধরে । যখন 
ধরে তখন খায়। তারপর? জানিন| ঈশ্বর 
ওদের কিভাবে চালান। 

এ তে। জীবন নয়। একে তে বীচ৷ 
বলেনা ৷ এই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে কি করে 
ওর! বেঁচে থাকে ওরাই জানে ! 

বিশ বছরে অনেক শরণার্থী এসেছে লোক- 

খ্য। বেড়েছে কিন্তু we তে! বাড়েনি বেশী। 
এত বড় একট! জায়গ! শুধু বনে ঢেকে থাকবে? 
সব চেয়ে বড় সমস্য! হল মিষ্টি জল। নদীর জল 
লোনা, পুকুর মাঝে মাঝে ছু'একটি আছে কিন্তু 
এ বিরাট বন এলাকার বিরাট জলের চাহিদ। 
মেটাবে কি করে? 

পানীয় জলের অভাব, চাষের তে! বটেই। 
তবুও কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টির জল আটকে 


৬ 


রেখে কয়েকদিন যায়, কিন্তু তারপরই দুঙিক্ষ i 
সাধারণ নলকুপে কিছু হবেন|। একমাত্র 
এক হাজার ফুট নীচে না পৌঁছালে মিষ্টি জল 
পাবার আশ! নেই ৷ গত কয়েক বছরে কয়েকটি 
নলকৃপ হয়েছে; রাস্তাও তৈরী হচ্ছে, কিন্তু শস্য 
নেই, খাবার নেই ৷ ওটি না হলে তে! মানুষ 
বাঁচেন!। 

কোন কোন বছর বৃষ্টি ভাল হলে ধান ভাল 
হয় আবার কোন কোনও বছর বৃষ্টির অভাবে 
ধান শুকিয়ে ata | ওতেই হয় বিপদ । দল বেঁধে 
লোক শহরে ছুটে আসে খাবার আশায়, কাজের 
আশায় আর চীৎকার করে জানায় ক্ষুধার জাঁল|। 
শুধু মুখের কথায় অথব! প্রবন্ধ লিখে ও সমস্যার 
সমাধান কর] যায়না । তাই আজ ২০-২৫ বছরে 
স্বন্দরবনে বিশেষ একট! কিছু হয়নি সাধারণ 
মানুবের জন্য ! অনেক বেশী খরচ করে সমস্যার 
কিছুট! সমাধান হত 1 কিন্তু সীমিত অর্থ- চাহিদ। 
বিরাট। আর জল না পেলে শস্য হবে 
কিকরে? 

দু’ বছর আগে কৃষি বিভাগের কর্তাদের 
মাথায় একট! পরিকল্পনা! এল। এট! দেখ! 
গেছে যে পৌঁধ-নাঘ মাসে মাটি শক্ত হলেও 
কয়েক ফিট নীচে যথেষ্ট জল থ|কে এবং এই জল 
বা জলীয় ভাগ ৩-৪ মাসথাকে। যদি কোনও 
গাছের মূল নীচে গিয়ে জল নিয়ে বাঁচতে সান 
তবে হয়ত সমস্যার সমাধান হবে। 

দেখা গেল এই সব জায়গায় স্বল্প মেয়াদী 
তুলে! গাছ হতে পারে। চারিদিকে লোক গেল। 
শেষে তামিলনাডু,তে কিছু তুলোর বীজ পাওয়া 


গেল। ওগুলে! ৩-৪ মাসের ভেতর গাছ হয় 
এবং তুলোও বেশ ভাল জাতের। সব চাইতে 
কৃষ্ণা তুলোর চাষ খুব ভাল হল আমাদের 
এখানে | এট! একট! অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে 
হয়েছিল; কিন্তু wer বেশ ভালই। 
১৯৬৯-৭০ সালে দিকে দিকে সম্প্রসারণ satay 
ছুটে গেলেন ও প্রমাণ করলেন যে সুন্দরবনে 
তুলো হবে। 
_ ১৯৬৯-৭০ সালে মাত্র কয়েক একর জমিতে 
তুলে! হয়েছিল। ১৯৭০-৭১ সালে বীজ দেওয়| 
হয়েছিল বেশ কিছু কিন্তু অতি বৃষ্টির দরুণ অনেক 
তুলো নষ্ট হয়ে যায়। তবুও ২ হাজার কুইণ্টাল 
কাপাস পাওয়া গিয়েছিল। এগুলে। মিল 
মালিকর| খুব আগ্রহ করে নিল। এবং কৃষ্ণর 
তুলো! এত সুন্দর যে প্রায় ইজিপ্টের তুলোর মত 
মনে হয়। 

আমন ধান কেটেই তুলে! লাগান হয় এবং 
প্রায় বৈশাখ মাসে তুলে! বেরোতে আরম্ভ করে। 
এক একর তুলে চাষ করে প্রায় ১২ শো টাক! 
ASM যায়। তবে তুলো চাষে খরচও আছে। 
কীটনাশক ওষুধ, সার দেওয়া, ও সর্ধদ! নিরীক্ষণ 
কর! দরকার। এতে লাভ ভালই। এবার 
১৯৭১-৭২ সালে আমর! প্রায় ৩০,০০০ একর 
জমির তুলে! পাব। আপনারাই হিসেব করুন 
কত টাকার বাড়তি ফসল আমর! পাব যেখানে 
কিছুই tem যেতন| । সুন্দরবন আজ সত্যই 
সুন্দর বলে পরিচিত হবে। 


ayaa £ পৌষ £ ১৩৭৮ 


এই তুলে চাষে সরকারী চেষ্টাও প্রশংসনীয় । 
১৯৭০-৭১ সালে ধীজের খরচ ও আরো! অনেক 
খরচ সরকার খয়রাতি হিসাবে দিয়েছেন 
১৯৭১-৭২ সালেও অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে | 

চাষীর! যদি তুলো চাষ করে তাহলে আমাদের 
তুলোর চাহিদ! আমরাই মেটাতে পারব। প্রায় 
২৪ কোটি টাকার তুলে! আমাদের বাইরের গ্রাদেশ 
থেকে আনতে হয়। এই টাক! লাগবে না, রেল 
ভাড়াও লাগবে না। কত লোকের আয়ের পথ 
খুলে গেল। স্থন্দরবন ছাড়া sev) ও 
মেদিনীপুরে কিছু তুলোর চাষ হচ্ছে। অ'র 
ওখানেও চাষের স্থষোগ আছে। আমরা এখন = 
এক প্রকার দারিদ্র্য এড়িয়ে সঙ্গতির দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছি | 

এতক্ষণ আমি তুলে! চাষের কথ! বলেছি 
স্বন্দরবনে। কিন্তু সুন্দরবন ছাড়াও হাওড়া ও 
মেদিনীপুরে ভাল তুলো হচ্ছে। সেখানেও 
কয়েক হাজার একরে তুলোর চাষ হবে। 

তুলে! ছাড়া আর একটি শস্ক নেওয়া হয়েছে 
চীনাবাদাম। এ বছরেই প্রায় ১০০০০ একর 


জমিতে চিনাবাদাম হবে। 


সুতরাং সুন্দরবনের চাষীদের অভাবের দিন 
চলে গেছে__একটু চেষ্টা করলেই তার! সঙ্গতি 
সম্পন্ন কৃষক হতে পারে। সরকারের ইচ্ছ| ও 
লোকের চেষ্টা থাকলে সব কিছুই হয়ে যায়। 
সুন্দরবনের পরিবর্তন দ্রুততর হতে চলেছে কৃষি 
অধিকার ও অফিসারদের এক নিষ্ট চেষ্টায় । 








১৯৬৯-৭০ সালে প্রথমে তুল! চাষের পরীক্ষা 
সুন্দরবন অঞ্চলে রবিখন্দে ধান কাটার পর কর! 
হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ সালে 
সুন্দরবন এলাক| ছাড়াও হাওড়া ও মেদিনীপুর 
জেলার উপকূল অঞ্চলে তুলা চাষের পরীক্ষা 
হয়েছিল। এ পরীক্ষার ফলাফলে স্পষ্ট করে 
জানতে পারা গেছে যে সুন্দরবন ও উপকূল 
অঞ্চলগুলি ধান চাষের পর তুল! চাষের জন্য 
উপযুক্ত ৷ 

বর্তমানে এইসব অঞ্চলগুলিতে একট! ফসলই 
সম্ভব, তা’ইল ধ৷ন ৷ ধানের পরে এই জমিগুলি 
সেচের অভাবে পতিত থাকে। অথচ ধানের 
পরে তুলা চাষ করে পরবর্তী ধান চাষের আগেই 


‘ve 


গা টার 
5 


ফসল তুলে নেওয়। যায়। তুলার চাষে এসব 
অঞ্চলে সেচের দরকার হয় না | 

বাংলাদেশে সত! ও কাপড়ের কলগুলির জন্য 
কোটি কোটি টাকার তুল! বাইরে থেকে আসে। 
আমাদের চাষীভাইরা তুলার চাষ করে নিজেরাই 
যে শুধু লাভবান হবেন ত!’ নয় Stal আমাদের 
পশ্চিমবাংলার সমৃদ্ধি আনতে সহায়তা করবেন। 
তাছাড়। নিজেদের এলাকায় তুলাচাষের মাধ্যমে 
স্থানীয় লোকের জীবিক। অর্জনের পথ সুগম 
করে অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের এলাকায় Ye! 
ও কাপড়ের কলকারখান। এবং তেলের কারখান। 
প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা স্থষ্টি করবেন। 

জমি নির্বাচন_ আমন ধান কাটার পর 


তুলাচাষ করে পরবর্তী আমন ধান লাগানোর পূর্বে, 
aq আসার আগেই ফসল তুলে নিতে হবে। 
সুতরাং জলদি জাতের ধানের জমি নির্ধাচন করাই 
বাঞ্চনীয় । এই সমস্ত জমির জল নিষ্কাশশ আগে 
হবে, তাই তুলাও সময়মত লাগানো যাবে। 

মাটি--সব ধরণের মাটিতেই তুলাচাষ কর! 
যায়, তবে বেলে দোয়াশ, দোয়াশ ও এ'টেল 
দোয়াশ মাটি বিশেষ উপযোগী । তুল! গাছ 
পি-এইচ ৮ (PH 8) পর্যন্ত ক্ষারত্ব সহা করতে 
পারে। তুল! গাছের নোন| সহা করারও ক্ষমত| 
আছে। 

জাত $ কষা _এর আশ ১৯৮ লম্বা, 
মিহি ও রেশমের মত চকচকে, এর আশ থেকে 
৪*-৫০ কাউণ্টের WS) হবে। যদিও সমস্ত 
ফসল উঠতে ১৫৫-১৬০ দিন সময় লাগে, ১৪৫-১৫০ 
দিনের মধ্যে শতকরা! ৭০-৮০ ভাগ ফসল তুলে 
নেওয়! যায়। 

এম-সি-ইউ ৫-_এর আশ প্রায় সওয়| ইঞ্চির 
মত লম্বা। এর আশ থেকে ৬৪-৭৭ কাউন্টের 
সত হয়। ফসল পাকতে swe দিন লাগে। 

পি-আর-এস ৭২--এর আশ প্রায় ১ ইঞ্চি 
লম্বা | এর আশ থেকে ৩৬-৪০ কাউন্টের Wo 
হবে। ফসল পাকতে ১৩৫-১৪০ দিন লাগে। 


পি ২১৬ এফ--এর আশ ১ ইঞ্চির চেয়ে 


সামান্য কম। এর আশ থেকে ৩*-৩৬ কাউন্টের 
সৃত| হয়। ফসল পাকতে ১৪০-১৪৫ দিন সময় 
লাগে। 

জমি তৈরী--ধান কাটার পর মাটির জে! 
আসামাত্রই ৩-৪ বার লাঙ্গল দিয়ে জমি ভালভাবে 


বসুন্ধর| £ পৌষ £ ১৩৭৮ 


তৈরী করতে হবে। জমি তৈরী করার সময়ে 
একরপ্রতি ১৫ কেজি ১* শতাংশ বি-এইচ-সি 
গুড়া মাটির ওপর ছিটিয়ে লাঙ্গল দিয়ে মিশিয়ে 
দিতে হবে। ট্রাক্টরের সাহায্য পাওয়| গেলে 
আড়াআড়ি ছু বার কালটিভেটর বা ‘হেরে!’ 
চালালেই জমি তৈরী হয়ে যাবে। পাওয়ার 
টিলারের সাহায্যে জমি অতি সত্বর ভালভাবে 
তৈরী কর! যায়। 
বীজ বপনের সময়-_ নভেম্বর মাসের মধ্যে 
বীজ বে।ন| সবচেয়ে ভাল। এম-সি-ইউ ৫ এর 
বীজ নভেম্বর মাসের মধ্যে অবশ্যই বুনতে হবে। 
BID জাতের বীজ নভেম্বর মাসের মধ্যে বোন| 
সম্ভব না হলে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বীজ অবশ্যই 
বুনতে হবে। কৃষ্ণার বীজ যদি নভেম্বর মাসের 
মধ্যে লাগান যায় তবে বেশী ফলন পাওয়া! যায়। 
বীজের পরিমাণ__একর প্রতি ৮ কেজি। 
বীজ শোধন- পরিমাণ মত জলে ৮ কেজি 
বীজ একরাত্রি ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর 
বীজ গোবর মাটি মিশ্রিত মণ্ডের সঙ্গে হাত 
দিয়ে ঘসে দিতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ 
করলে বীজগুলে| আর জড়িয়ে থাকবে ন| | 
বীজ বোনার পদ্ধতি ও সারির দূরত্ব_২২ 
ফুট অন্তর সাঁরি করে প্রতি সারিতে ১ ফুট অস্তর 
প্রতি খোপে ৫টি করে শোধিত বীজ মাটির 
নীচে ১-১২ ইঞ্চি গভীরে বসাতে হবে। মাটিতে 
রস বেশী থাকলে ৬” ইঞ্চির মত উঁচু ভেলি করে, 
ভেলির একপাশে বীজ বেন! দরকার । বীজ 
বোনার পর মাটি একটু চেপে দিতে হবে। 
মাধ্যমিক পরিচর্যা_বীজ গজানোর ৩-৪ 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


সপ্তাহ পর ২টি করে সুস্থ ও সবল চার! রেখে 
বাকী চারাগুলে! তুলে ফেলতে হবে হবেই। এই 
সময়ে একবার জমি ভাল করে নিড়েন দিয়ে মাটি 
আলগ। করে আগাছা বেছে দেওয়া দরকার ও 
পরে গাছের গোড়ায় মাটি ধরিয়ে দিতে হুবে। 
গাছ বড় হয়ে যতদিন না গাছের গেড়! মাটি 
ঢাক! পড়ছে ততদিন আগাছ। বেছে দেওয়ার 
ব্যবস্থা করতে হবে। বৃষ্টির ফলে মাঠে জল 
জমলে সঙ্গে সঙ্গে জল বের করে দিতে হবে, কারণ 
তুল! গাছ অল্প সময়ের জন্যও দীড়ানে| জল সহা 
করতে পারেন।। চার! অবস্থায় সামান্ত পরিমাণে 
জল দাড়ালে তুল! গাছ মরে যেতে পারে। 

সার প্রয়োগ যেসব জায়গায় নভেম্বর 
মাসের মধ্যে বীজ বোন! হবে সেখানে জমি 
তৈরীর সময় একরপ্রতি ১৮ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ 
করে মাটির সাথে লাঙ্গল দিয়ে মিশিয়ে দিতে 
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হবে। ডিসেম্বর মাসে বীজ বুনলে জমি তৈরীর 
সময়ে কোন সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
নেই। তবে পরে কীটনাশক ওষুধের সঙ্গে 
ইউরিয়! সার গুলে শ্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে গাছের 
ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এই নির্দেশ কীটনাশক 
প্রয়োগন্থূচীতে দেওয়| হয়েছে। 

ইউরিয়া ও কীটনাশক ওঁষধ ছিটানো-_ 
তুলাগাছে রোগ ও পোকার আক্রমণ খুব বেশী ৷ 
স্মৃতরাং লাভজনকভাবে তুলাচাষ করতে হলে পর 
পৃষ্ঠায় বর্ণীত সাবধানতামূলক কীটনাশক aay 
প্রয়োগ I পালন করতে হবে। ডিসেম্বর মাসে 
বোনা তুলাতে জমি তৈরীর সময়ে কোন সার 
দেওয়ার দরকার নেই। এই ফসলে কীটনাশক 
Saya সঙ্গে ইউরিয়। সার জলে গুলে স্ড্রেয়ার 
দিয়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ করার নির্দেশিকা! পর পৃষ্ঠায় 
দেওয়| হল। 





বুদ্ধর়। £ পৌষ ; ১ 
কীটনাশক Gay ও ইউরিয়ার প্রয়োগ্চী ( প্রতি একরে ) 


পর সপ্তাহ পরিমাণ পরিমাণ 





ফসফামেডন ১ পোৰ ১০০ সিসি 
গে জোন গিনটেমি Sate Sen 
















৯-১৭ সপ্তাহ| ১ কেজি বি-এইচ-সি ৫০% জলেগোল৷ ooo লিটারজলে 
ও | গুলে হস্তচালিত 
১ কেজি ডি-ডি-টি ৫*% জলেগোল। ৷ স্প্রেয়ার দিয়ে 
ছিটাতে হবে। 
অথ্ব| 
৬* লিটার জলে 
গুলে যন্ত্র চালিত 
স্প্রেয়ার দিয়ে 
১৮৩ OC 
১১-১২সপ্তাহ! মিথাইলপ্যারাথিয়ন ৫৭% reo সি-সি 
ও 
ডি-ডি-টি ৫০) জলেগোল। ১২ কেজি 
১৩-১৪ সপ্তাহ] এনডোসালফন ৩৫% ১ লিটার a 
অথবা নদ 
এনডি, ২০% ই-সি ৭৫, সি-সি 
১৫-১৬ সপ্তাহ | ডাইমেথয়েট ৩৮% reo সি-সি a 


ও 
১২ কেজি ডি-ডি-টি ৫৭% জলেগোল। 


সাধারণ নিদেশি__শিশির শুকাবার পর ফসল তোলার উপযোগী হয়েছে । সেই অবস্থায় 
সকালে ওষধ ছিটাতে হবে, ছিটানোর সময় কার্পাস সহজেই তোল! যায়। 
দেখতে হবে যেন গাছের সমস্ত অংশে, পাতার শুধু কার্পাসই সংগ্রহ করতে হবে, কার্পাস 
ওপর ও নীচে ভাল করে স্প্রেলাগে। তোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ফলের 

ফসলতোলা- চার। লাগানোর ৯০-১০০ অন্য কোন অংশ যেন এর সঙ্গে ন| মেশে। 
_ দিন পর থেকে ফলগুলে! ফাটতে আরম্ভ করে। উৎকৃষ্ট কার্পাস পেতে হলে ফল ফাটবার ও 
যখন দেখ। যাবে যে ফাট! ফলগুলে৷ থেকে কার্পাস বেরিয়ে আসার পর শুকনো আবহাওয়ায় 
কার্পাস সম্পূর্ণ ফেঁপে বেরিয়ে আসছে তখনই ফসল তুলতে হবে এবং কার্পাসের সঙ্গে 


১১ 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োবিংশ বৰ্ষ £ ৯ম সংখ্য! 


ANSI, ডাল ইত্যাদি তোল! চলবেন|। 

ভিজে আবহাওয়ায় ফসল তুললে অথবা! 
কার্পাসের সাথে ঘাস; পাত! ও অন্যান্য আবর্জন। 
থাকলে নিকৃষ্ট ধরণের তুল! পাওয়! যাবে এবং 
এর দামও হবে কম। ভিজে থাকলে কার্পাস 
_ ছাড়াবার আগে শুকিয়ে নিতে হবে। কার্পাস 
পলিথিন feral মারকিন কাপড়ের ai পরিষ্কার 
চটের থলেতে ভরে রাখলে তুলোর মান নষ্ট 
হবেন! | তবে খুব ভালকরে ন! শুকিয়ে থলেতে 
রাখলে Bala দাগ পড়ে যাবে ও তুলার মান 
নষ্ট হয়ে যাবে। 

তৃলাগাছগুলি যদি জুন মাস অর্থাৎ ধানের জন্য 
জমি তৈরী করবার আগে পর্যন্ত রাখতে হয় 
তাহলে পাক| ফলগুলি ফাটবার আগেই তুলে 
ORA মেঝে বা মাছুরের ওপর ৬” ইঞ্চি পুরু 
করে বিছিয়ে দিতে হবে । ফলগুলি আপন! হতেই 
ফেটে গিয়ে কার্পাস বেরিয়ে আসবে। ফাট! 
ফলগুলি থেকে কার্পাস ছাড়িয়ে নিতে হবে। 

ফলন-_ সাধারণতঃ কার্পাসের এক তৃতীয়াংশ 
তুল| ও বাকীট| বীজ। বোনার সময় ও চাষ 
পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে প্রতি একরে ৩-৪ 
কুইণ্টাল কার্প।স পাওয়া যাবে। এর বাজার 


মূল্য মোটামুটি ৮০০ থেকে ১০০০ টাক! বা তার 
ওপরেও হতে পারে । যেসব চাষীভাইর! গতবার 
সময়মত বীজ বুনে ভালভাবে চাষ করেছিলেন 
Stal একরপ্রতি ৬ কুইণ্টাল পর্যন্ত কার্পাস পেয়ে 
ছিলেন। জমি তৈরী, বীজ, সার ও কীটনাশক 
Say বাবদ একর প্রতি প্রায় ১৫০ টাকা খরচ 
ACT | 

ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি নিত্য 
ব্যবহার্য গৃহ স।মগ্রীতে তুলার ব্যবহার চাষীভাইদের 
স্থপরিচিত। 

আশ ছাড়াবার পরও সাম|স্থা ছোট ছোট 
আশতৃল।বীজের গায়ে লেগে থাকে । এই আশ 
থেকে যে সেলুলোজ পাওয়। যায় তার থেকে 
রেয়ন, বানিশ, সেলোফেন, ফিল্ম, প্লাস্টিক ও 
বিক্ষোরক দ্রব্যাদি তৈরী করা যায়। তুলাবীজ 
থেকে তেল পাওয়া ষায়। পরিশ্রুত তৃলাতেল 
মার্গারিণ, স্তালাড তেল ও রান্নার তেল তৈরীর 
কাজে লাগে। তুলাবীজের খইল গবাদি পশুর 
উৎকৃষ্ট খাছ | 

এইভাবে তুলার ফলের সব অংশই কাজে 
লাগে। এমনকি তুলাগাছও ফসল তোলার পর 
জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার কর! যায়। 


১২ 





জাস 


পথ দেখিয়েছে সুন্দরবন, লোনা জমির রুক্ষ 
বুকে সাদ! তুলোর ফসল ফলিয়ে গ্রীষ্মের খা খঁ 
রোদে যখন ক্ষেতের মাটি ফেটে চৌচির, ভিতরের 
লবণ যখন বাইরের খরতাপ পেয়ে লোন! ধুলে! 
হয়ে ফুটে উঠছে চারদিকে, ঠিক সেই সময়ে ক্ষেত 
জুড়ে SAAS তুলার ফুটস্ত হাসিতে ভরে গেছে 
দিক-বিদিক। সে হাসি শুধু দর্শকদের আনন্দ 
দেয়নি, চাষীকে দিয়েছে বাঁচার আশ্বাস আর 
সুন্দরবনের বাইরে বিরাট উপকূল ভাগের 
লক্ষ লক্ষ একর লোনা জমিকে শুনিয়েছে 
আশার কথ! । 

তমলুক মহকুমার ১২টি ব্লকের প্রায় সব কৃষি 


মহুকুম| তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক তমলুক | 


জমিই এ লোন। জমির পর্যায়ে পড়ে। শুধু বর্ষার 
ক'মাস রূপনারায়ণ কসাই নদীর ঢল-নাম! জলে 
আর শাওন মেঘের ঘন বরিষণে সৃষ্টি হয় আমন 


ধান চাষের উপযোগী পরিবেশ। তাও বাছ! 
বাছ। কয়েকটি জাতের ধান, যাদের লবণ সহা 
করার ক্ষমত। আছে। 

কিন্তু বর্ষাশেষে নদী বেগ যখন হয় স্তিমিত, 
আকাশ হয় বর্ষণক্ষান্ত সমুদ্রের জল তখন উঠে 


আসে অনেক ওপরে Havas বেয়ে। কিন্তু 
সে জল লবণাক্ত; চাষের কাজে লাগেনা । বরং 
উল্টে ক্ষতি করে জমির । তাই সেচ বিভাগকে 


নদীর দুই পারে বড় বড় মাটির বাধ তৈরি করে 


বহদ্ধর| £ ত্রয়ে।বিংশ বৰ্ষ £ ৯ম সংখ্য! 


রুখতে হয় এই লোন। জলের অন্ুপ্রবেশকে | 

জমি আমাদের কম সে বিষয়ে কোনে সন্দেহ 
নেই। কিন্ত যেটুকু আছে তারই ব| সদ্বাবহার 
হচ্ছে কতটুকু । বেশীর ভাগ জমিই আমন চাষের 
পর খালি পড়ে থাকে প্রায় ৭-৮ মাস। জল 
নেই, তাই এই Yes গভীর ও অগভীর 
নলকৃপ যেসব এলাকায় বসানো! সম্ভব হয়েছে, 
মাত্র সেসব অঞ্চলেই চাষ হচ্ছে অধিক ফলনশীল 
ধানের ও গমের বছরের অন্য সময়ে । কিন্ত 
তাও কতটুকু। 

এই তমলুক মহকুমার প্রায় তিন লক্ষ একর 
কৃষি জমির মধ্যে মাত্র হাজার পয়ত্রিশ একর 
জমিতে এভাবে চাষ কর! সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়। 
স্মুতাহাটা|, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি থানায় মাটির জলের 
স্তর এত নিচুতে যে বিশেষজ্ঞের মতে এসব 
এলাকায় অগভীর নলকৃপ TATA সম্ভব নয়। 
সুতরাং সমস্য থেকেই যাচ্ছে। জমির অপ্রতুলতা 
থাক! সত্বেও আবাদহীন জমি পড়ে থাকছে 
অনেক। অথচ সুস্থ অর্থনীতির মূলকথাই হোল 
প্রাপ্ত সম্পদ আর সুযোগের সদ্বযববহার করা। 
_ এতদিনে তার একটা পথ পাওয়া গেছে। 
সুন্দরবনের সফল পরীক্ষায় প্রমান করেছে সেচ 
ছাড়াই লোন! জমিতে তুল! চাষ সম্ভব; এবং তা 
_ লাজনকভাবেই | তাছাড়া তাতে শুধু চাষীই 
যে উপকৃত হচ্ছেন ত| নয়, বেকার কৃষি শ্রমিকরা 
কাজ পাবেন। সেই সঙ্গে বাঁচবে বাংলার বস্তু শিল্প 
কাচা মালের যোগান পেয়ে যা এখন আমদানি 
করতে হয় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে | 


কৃষি বিভাগ এবছর পরীক্ষামূলকভাবে এই 
মহকুমার প্রায় ৪০০ একর জমিতে তুলোর চাষ 
করিয়েছিলেন | ফল য| পাওয়া গেছে তা বেশ 
উৎসাহজনক। মোট ৮টি জাতের বীজ এনে 
পরীক্ষা করে দেখ। হচ্ছে। সেগুলি হোল কৃষ্ণা, 
WAG, পি-২১৬ এফ, পি-আর-এস ৭২ ও ৭৪) 
সি-আইল্য|গু, এম-সি-ইউ ৪ ও ৫ । এদের 
বৈশিষ্ট্য হোল-- (১) লবণাক্ত জমি যা অন্ত্য 
ফসলের অনুপযুক্ত সেখানেও চাষ কর! সম্ভব ৷ 
(২) সেচের দরকার নেই, কারণ এদের শিকড় 
মাটির অনেক গভীরে গিয়ে জল শুষে নিতে পরে | 
আর (৬) খরা! সহ করার অসাধারণ ক্ষমতাও 
আছে এই জাতের গাছের | 

তুল! চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে সরকার 
বীজ, সার ও ওষুধের সমস্ত খরচ বহন করছেন | 
সব মিলিয়ে এক একর জমিতে তুলে! চাষ করতে 
খরচ পড়ে See টাকার মত। গড়পড়তা ফলন 
পায়| গেছে ৪ কুইণ্টালের মত যার বাজার দর 
প্রায় ৯** টাক! ৷ উৎপন্ন তুলে! বিক্রী করতেও 
কোন অসুবিধে নেই । জিনার্স এযাসোসিয়েশান 
চাষীদের কাছ থেকে প্রতি কেজি ২৪০ পয়স! 
হিসাবে বীজসুদ্ধ ভুলে! কিনে নিচ্ছেন। 

হিসাব করে দেখ! গেছে একজন চাষী এক 
একর জমিতে তুলোর চাষ ক'রে ৫০০ টাকা নীট 
লাভ করতে পারেন। আশ। করা যাচ্ছে 
আমাদের বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরু- 
জ্জীবিত করে তুলতে এই চাষ এক বৈপ্লবিক 
ভূমিক! গ্রহণ করতে পারবে। 





১৪ 


& 


রুষি লক্ষ্মীকে | রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


চোখে এক জোড়! রঙিন চশমা দিয়ে যার! 


তোমার পরিবর্তন, শ্যামল সবুজ সতেজ 


মনোহ।রিনীত্ব দেখে আমি সে দলের নই । 
অপরিণত মন ওদের ওদের কথাই আলাদ। | 


বিশ্বরূপ দর্শন করে ওর! রঙিন চশমার 
ফাক দিয়ে। আমি সে দলের নই। 
চঞ্চল আর অচঞ্চলের মধ্যে প্রভেদ যত। 
আমার সংগে ওদেরও প্রভেদ তত | 
সূর্য ওঠে পূর্ব দিগন্ত রাঙ1-করে । 

নদীর বুকে তার সহস্ৰ ঝিকমিকে 

CHS! পড়ে। 


আমার দৃষ্টি চাষীর দৃষ্টি প্রকৃতির 
অংগন তলে ছু চোখ মেলে তাকাই 
আমারই হাতে গড়া কৃষি ক্ষেত্রের উপর । 


বুকজোড়। আশা আকাঙ্খ। নেচে নেচে 
ওঠে ৷ শিহরণ লাগে আমার রক্তে। 
আমি তোমাকে দেখি। 
নয়নে'-'তৃপ্তির আমেজ নিয়ে 

অবগাহন স্নান করি সূর্যের তাপে । 

গলে গলে পড়ে আমার মাথার ঘাম 

মাথ! থেকে পা পর্যন্ত । 

কৃষি লক্ষ্মী; তুমি যে আমার ভরণ পোষণের 
দায় ভার কাধে নিয়েছ। তাই আমি-- 


নতজানু: তোমার সামনে আমি শিশু। 4. 


তোমাকে প্রণাম করি---বরণ করে ঘরে 
ঘরে তুলি। তুমি থাকো অক্ষয় হয়ে। 
এই বস্মুন্ধরার বুকে । আমি তোমার সেবা করবো। 
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ফসল গুহেতে আসে | হীর! সাধক 


ফসল গৃহেতে আসে £ সে আমার মেঘ রৌদ্র 
মাটি আর মানবিক হৃদয়ের গান নিঃসঙ্গ 
শিল্পের মতো! নীলনঅ বেদনার স্থরে 
স্মৃতিতীর্থ রোদ্রে খেল! করে | 


যে ক্ষটিক আকাশে ছিল চাতকের প্রত্যাশার রঙে, গভীর 
ব্যাপ্তির মধ্যে নেমে এলে।************** 
লাঙলের BS স্বননে 
সঙ্গীতের তীত্ররুপে চৈতালীর অশ্রুল্গাতরুক্ষঘন 
মায়ের হৃদয়ে 
অম্লান সন্ধ্যায় । নিত ২ 
হয়ে 
আদিম সৃষ্টির রসে প্রয়ান পৃথীকে দিল 
নব স্থষ্টি বীজমন্ত্র সুমের উল্লাস। 


ফসল গৃহেতে আসে-_জাতিম্মর প্রার্থনার গান 
দ্বাদশীর চাদ হয়ে ঝলসে ওঠে আমার কৃষানী 
মায়ের মুখে 

সুনীল শীতল স্পর্শ মায়ের বুকের দুধে 

ভরে ভরে ওঠে শুধু আনন্দের ধান। 

পল্লীম]। 

ম। আমার বহুবর্ষ ক্ষুধার সৌরভ ; 


রিম ঝিম ঘুম ভাঙ্গে__জীবনের TH জাগে অরণ্যের 
কোলে ৷ সোনালী স্থ্য ডোবে পুলকের হৃদয়ের জলে 
গ্রাম্য পাখী গান গায়। অনন্য স্বদেশ আত্মায় 
পল্লবে মুকুলে ফুলে চোখ ভরে-_কেননা 
অজেয় উৎসব আজ স্বাৰ্থ আর পরার্থের 
তরে ॥ 
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পীঁল-পাধন-মেল! | জীবনে আনন্দের 
ভোজ ৷ এ ভোজে সবার নিমন্ত্রণ । বুঝি সব 
* দেশেই Bei হয়তে। ভিন্ন নামে। কিংব! 
ভিন্ন রীতিতে । এমনি একটি পার্ধন বাংলায় 
নবান্ন? | শস্তোংসব বা ধান্তোসব । ধান বাঙালীর 
লক্ষ্মী। ‘এসো ম| লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকে| 
ম| লক্ষ্মী ঘরে। সব দেশেই ফসল উৎসবের 
সমারোহ | আর হবেই না বা কেন। awe 
জীবন। এই ফসলকে ঘিরেই al যত আশা, 
আমোদ আহ্লাদ স্কুতি। বহু আয়াস শ্রমের 





ফসল এই অন্ন। পৃথিবী জীবধাত্রী; “জীব- শাস্তি কুমার মিত্র 
পালনী'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ‘মহাবীর্মবতী, তুমি 
বীরভোগ্যা; ৷ 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-__ অন্নপূর্ণ| তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা৷ তুমি ভীষণ! | 
€ একদিকে আপক্ধধান্যভারনত্র তোমার শস্তাক্ষেত্র, 
সেখানে প্রসন্ন প্রভাত স্থ্ধ প্রতিদিন মুছে নেয় 
শিশিরবিন্দু 
কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে | 


অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্তয হিল্লোলে রেখে যায় 
অকথিত এই বাণী--‘আমি আনন্দিত? । 
অন্ত দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্ক- 
পাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে 
পরিকীর্ণ পশু কঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার 
CASI । 
কিন্তু অন্পূর্ণ। মৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে 
কী চাই? 
ত “তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ 
প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম, 
ফলে শস্তে তার জয়মাল্য হয় সার্থক ।” 
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গায়ের অনেক ঘাম ঝরিয়ে ফসল ফলিয়ে মানুষ 
কপালে জয়তিলক আকে । সার্থক শ্রমে আনন্দ 
করবে না এমন হতভাগ্য আর কে আছে? 
নবান্ন সার্থক শ্রমের পুরস্কার | 

নবান্ন; ধান্যোৎসব পর্যায়ে প্রায় শেষ পর্বের 
Benq) আসলে কৃষি নিয়ে গ্রাম বাংলায় 
সম্তংসরই উৎসব-পর্ব। কালে অবশ্য কিছু কিছু 
প্রথালুপ্ত হয়ে গিয়েছে বা নির্দিষ্ট কোনও কোনও 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। নতুবা লক্ষ্য 
করবার, মানুষের জীবন শিশুকাল থেকে শুরু 
করে যেমন নান! অধ্যায়ে বিভক্ত, এই ধানচারাও 
আশৈশব অনেক মমতায় অভিষিক্ত | 

ধান চাষ শুরু হওয়ার আগেও ব্রত পালন 
বিধেয় | এই ব্ৰতের চলতি নাম ‘ধান গজানো। 
আজকাল বড় একট! এ রীতি প্রচলিত দেখা যায় 
ali বিধানট। হলো, গৃহস্থ ঘরের সধবার! চার 
বছর ধরে এই ব্রত করবেন। চৈত্র মাসের 
সংক্রান্তি থেকে শুরু করে বৈশাখের সংক্ৰান্তি 
পর্যন্ত প্রতিদিন সৎ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাসম ধান 
দান করতে হয়। এ যেন সন্তান কামনায় 
গৃহস্থের ব্রত পালন। ধন-ধান্য সৌভাগ্যের 
অভাব না ঘটে; সেজন্যই এই পুণ্যার্জন। 

এর পরের HA 'বন্থুধারা”? ব্রত। yale 
কামনায় ছোট ছোট মেয়েদের এই ব্রত পালন 
করতে দেখা যায়। এ প্রথা এখনও কিছুট। 
প্রচলিত। এখনে! কুলে! আর জলের ঘট নিয়ে 
মেয়ের! ছড়া কাটতে কাটতে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। 
অঞ্চল বিশেষ ছড়ায় হেরফের থাকলেও সেগুলির 
মর্মার্থ হলো-_মেঘ তুমি বৃষ্টি দাও; তুমি ঝেঁপে 
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নামলে তোমাকে ধান মেপে দেবো, কৌটে! 
ভর! সিঁছুর দেবো; ফুল লতা পাত৷ AA 
আলতা পান স্থপুরি তেল দেবে! | 

আধাঢ়ে নববর্ষ সুূচনায় অস্ববাচী বা wy 
বাচী। অম্বুবাচীর পরই মাঠে মাঠে বীজ বপনের 
পাল! শুরু । দিনে দিনে চার! গজায়; সবুজ 
ছায়| ছেয়ে ফেলে সার! মাঠকে। ধান চারা 
বাড়তে থাকে। এ সময়ে গারুত্রত বা গার্সী। 
আশ্বিনের সংক্রান্তিতে কাক-ভোরে সরষের 
তেল ও কাচা হলুদ মিশিয়ে মাঠে মাঠে ছিটিয়ে 
দিতে দিতে বল! হয় “ধানরে সাধ খা পাক্য। ফুল্য| 
ঘরে al 

ধানের শিষে দুধ আসে । চাষীর মনে আশা 
আনন্দের দোলা ৷ শরৎ গিয়ে তখন হেমন্ত । 
রোদও তখন সোনাভর| | ফসল তোলার সময় 
এগিয়ে আসতে থাকে । আউনি বাউনি a 
আগলওয়| উৎসব এই সময় বরাবর । খন্দপুজীও 


কোথাও কোথাও প্রচলিত। ধান্যলক্ষ্মীকে বরণ 
করবার জন্য লক্ষ্মীপূজার বিধান । 
এর পরের পর্বই নবান্ন । নতুন ধানের নতুন 


চালে নতুন অন্ন । বাঙালী গৃহস্থ পায়সায় দিয়ে 
প্রথমেই দেবতাকে পূজে| দেয়, পিতৃপুরুষের 
তর্পণ করে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের নিমন্ত্রণ 
নবান্নে। পশু-পাখীও ভাগ পায় সে নবান্নের । 
নিঃসন্দেহে শস্তোৎসবের মধ্যে নবান্নই সবচেয়ে 
বেশি জনপ্রিয় এবং বলতে কি আজও স্থগ্রচলিত। 
ঠিকই আজ হয়তে| তেমন ছড়া শোনা যায় না_ 

ধান এলে। ছাল! ছাল৷ 

তাই তুলতে এত বেল 


কোথায় রাখি ধানের ডাল! 
এ দেখোন| ধানের গোলা, 
গোয়ালে গরু মরায়ে ধান, 
তাতেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। 
কিন্তু নবান্ন উৎসব নিয়ে আজও গ্রামঘরের 
মানুষের, গৃহস্থের যথেষ্ট মমতা | একদিন হয়তো! 
. অনেক বোল-বোলাও ছিল । একান্নবর্ত পরিবারে 
এদিনে ভিয়েন বসতো, বড় ঘরে পাঁচজন প্রাতি- 
বেশীর কন্া-বধূর। এসে কাজেকম্মে হাত 
লাগাতেন। রন্ধন পটিয়সী অন্নদ পিসী দশভূজ। 
হয়ে খাটতেন। কালে গাঁ'ঘরের সে Pag গেছে, 
সে বড় পরিবারও বিরল। 
গ্রাম বলেছে | বদলেছে অভ্যাস, অনেক 
রীতি। হয়তে!, _হয়তে! কেন; নিশ্চয়ই রুচিও 
পাণ্টে গিয়েছে । তবু বলবো, আজও অগ্রহায়ণ 
পৌঁষে গ্রামে কিছুটা! আয়েসের আমেজ, খুশীর 
মেজাজ । গোলা, ANE Wwe আজও অবশ্য 
কৃত্য ৷ য| ছিল ঢালাও, সৰ্বজনীন উৎসবের ঢং-এ, 
ত! অনেক সীমিত। তা বলে একাস্তিকতার কি 
কিছু অভাব ঘটছে? ‘ন|’-ই বলছি, অবশ্য তত 
জোরে নয়। খে ঘরে প্রাচীন প্রাচীনা আজও 
কেউ টি'কে আছেন, সেখানে নবান্ন পবিত্র কৃত্য 
বলে গণ্য। অন্যথায় অনুষ্ঠান মাত্র। তবু 
বলবে! নিছকের চেয়ে বেশি কিছু ৷ 
বছর পনেরো! আগেও দেখেছি, বারে! মাস 
শহরে বাস, কিন্তু এই অগ্রহায়ণ পৌঁষে বৃদ্ধা 
ঠাকুমা, দিদিম| নাতি নাঁতনীদের নিয়ে চললেন 
নবান্ন করতে, পৌষ উৎসব করতে, লক্ষ্মী পুজো 
করতে । হয়তে| গাঁয়ে জমিও নেই, থাকলেও 
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ছিটেফৌট| এবং ভাগে; যেহেতু দেখাশোনার 
অভাব, কাজেই তেমন কিছু Vere হয় ai) 
তবু এই বাধিক কৃত্য নবান্নের জন্য গ্রামের ভিটিতে 
যাওয়ার Sy কতই aj আগ্ৰহ | 

বর্তমান লেখকেরও এসব দিনের অনেক 
অক্ষয় স্মৃতি রয়ে গিয়েছে। সদ্য আগাছা কাট! 
উঠোন, তাই মাটি দিয়ে নিকোনো। খর রোদ, 
তবু মিষ্টি লাগে। কলা পাতায় সেই অন্নব্যঞ্জনের 
প্রসাদ ভক্ষণ, খুনশুটি, কাড়াকাড়ি, হুড়োহুড়ি 
সেসব কি ভোলবার? তা কালের হাত সব 
কিছুতেই পড়ে। মায় মনেও। শহর মানুষকে 
গ্রাস করে। গ্রাম টানে ঠিকই, ব্যস্ত মানুষের 
সময় হয় all গ্রামেও নয়া হাওয়।। নয়া 
জমানার নতুন মানুষ অনেক কিছু বরবাদ করে। 
সিল নোড়া বিদায় নেয়, প্যাকেটে গুড়ে! মশলা 
সেখানেও পৌঁছে গেছে। সৰ্বজনীন পুজোয় 
সেখানেও ধুমধাড়াক্কা, মাইকের বাড়াবাড়ি, 
কারসাজি । নবান্ন উৎসবেরও সে জেল্লা নেই; 
সেজন্য মানুষের মনে সে আবেগও নেই | 

তাছাড়া? বাংলার প্রধান ফসল আমন চাষের 
সঙ্গেই এসব উৎসবের সম্পর্ক, খতু অনুসারে 
এ সবের পরিকল্পন! । আজকাল তো! উচ্চ ফলন- 
শীল ধান চাষের কল্যাণে প্রায় বছর ভোরেই 
চাষাবাদের কাজ। মাঠ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। জলের 
সংস্থান থাকলেই হলো! ৷ নতুন চাল আজকাল 
সব সময় কিছু না কিছু বাজারে মিলবেই। 

যদিও আমন এখনও পঃ বাংলায় মুখ্য চাষ। 
কিন্তু যে কথ| বলছিলাম, চাষের ধার! বদলেছে। 
ঢেঁকি বিদায় নিয়েছে। কল হয়েছে, হাস্থিং 


বসুন্ধর| £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


মেশিন বসেছে । মরাই ঘর বাড়িতে নেই তা 
নয়। তবে সে সংখ্যায়ও কম, বিশীর্ণও ৷ গায়ের 
মানুষ চাষটাকে অর্থকরী ফসল বলে নিয়েছে 
আজকাল 1 বিক্রিবাট! দরদামের দিকে বেশি 
নজর। মরাইয়ে ব্ছরকার খাবারটা হয়তে৷ 
ধর! থাকে মাত্র। এই-ই স্বাভাবিক। তা কিছু 
অন্তায়ও AF | 

একদিন ছিল ঠিকই গোয়ালভর1 গরু, মরাই 
ভর! ধান। কিন্তু সে কবে? কালে কি লক্ষ্মীর 
আসন অনাদৃত হয় নি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
Hoa অনাদূত দেশে যমরাজের শাসন দিনে 
দিনে রুদ্রমূতিতে প্রবল হইয়া উঠিল! । সেই 
aaa দিনগুলি পেরিয়ে এসে আজ যদি গ্রাম 
বাংল! নতুন দৃষ্টিতে সব দেখে; নতুন হিসাব কষে, 
এবং তার ফলে পরিণামে যদি কিছু প্রথা, রীতি 
হারিয়েও ata, feral উৎসবের রূপ বদলেও যায়, 
খেদ করবে। কেন? বিশেষ করে যখন জানি; 
মানুষ যতই বেশি করে বৈশ্য হোক, বৈষয়িক হোক, 
হোক al বিজ্ঞান সচেতন, সার-যস্ত্-কীটনাশক 
‘ওষুধ সজাগ, ফসল ফলে মাটিতেই ৷ মাটিই 
aii মাটিকে অস্বীকার করবে কে? আর 
মাটি যতদিন থাকবে, ততদিন মমতাও থাকবে, 


থাকবে আনন্দানুভূতি স্ষ্টির_ 
“মাটির সুপ্তি বন্ধন হতে 
আনন্দ পায় ছাড়া 
ঝলকে ঝলকে পাতায় পাতায় 
ছুটে এসে দেয় AGI I 
মানুষ ফিরবেই এই শ্যাম-সমারোহের দিকে-- 
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়! 
ঘর হতে শুধু ছুই পা ফেলিয়া 
একটি ধানের শিষের উপর 
একটি শিশির বিন্দু ।’ 
আর থাকবে নব-অন্নের স্বাদ গ্রহণের তৃপ্তি । 
জীবন সংগ্রামের গতানুগতিকত| ও এক ঘেয়েমির 
মধ্যে এক চিলতে ব্যতিক্ৰম ৷ পাল-পার্বন-মেল! 
কালে ভোল বদলালেও তাদের অস্তিত্ব অমোঘ ৷ 
নবান্ন এমনি একটি চিরায়ত উৎসব, ari । 
কৃষির সঙ্গে কৃষকের সহমমিতাবোধ ও আত্মীয়তা 
বন্ধনের প্রতীক । নবান্ন চিরায়ু হবেই। দেশে 
দেশে কালে কালে ফসল ফলনের উৎসব 
আড়ম্বর তারই সাক্ষ্য । রূপ-বৈচিত্র্য ঘটে, আরো 
ঘটবে। ঘটুক না, কিন্তু যা আমাদের সাধের 
য। আমাদের প্রার্থনার, তার নবজন্মান্তরকে স্বাগত 
জানাবোই বা না কেন? 


২০ 





২১ 





ao জেলার কালিমপঙে ক্রমাগত 
এরি গবেষণার পর পশ্চিম বাংলার উপযোগী 

ভাল জাতের কড়াইশু টি পাওয়া গেছে। 
এই গবেষণা সবজি উন্নয়ন যোজনায়, ভারতীয় 
কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এবং রাজ্য সরকারের 


( _ সম্মিলিত আধিক সাহায্যে শুরু হয়। 


যদিও কড়াইশুঁ টি শীতকালের একটি অম্যতম 
ভাল সবজি, তবু পশ্চিম বাংলায় এর চাষ এখনও 
তেমন প্রচলিত নয়। পশ্চিম বাংলায় একমাত্র 
দাজিলিং জেলায় এর চাষ প্রায় সমস্ত বছর ভরে 
হয়ে থাকে। 







হনশীল এবং BEA 


চিন al ৰ re টি হলেও এর দাদা কম পচে। 


টা এই জাতটি আগু জাতের কড়াইশুটি। 
_ কালিম্পঙের মত আবহাওয়ায় এটি সেপ্টেম্বর 
_ থেকে অক্টোবরের « প্রথমদিকে লাগানো! যায়। 
| এরতুটি লম্বায় ৬'৫ সে:মি, | প্রতি বৌটায় 





| একটি গুটি হয়। এর দানা পুষ্ট এবং মিষ্টি। এই 











_ জাত ৬০ থেকে ৬৫ দিনে ফসল তোলার উপ উপর 


লাগানো হয়। a নি ৰ; কায় 


লাগালে হল ৱি রে তোরা খা ছোট 
a করে এতে ৭,২০০ he অর্থাৎ 
প্রায় ৯* মণ ফলন পাওয়া গেছে। 

এটিও লক্বা জাতের এবং এর Of সবুজ; _ 
টোলযুক্ত এবং সামান্য খসখসে হয়। এ জোড়ায় = 
লী ৰ জর | 
এতে ৬ থেকে ৮টি করে দানা থাকে 1 এটি তৈরী হতে 
৭৫ থেকে ৮৫ দিন সময় লাগে। এতে প্রতি 
একরে ৯১৬০০ পাঃ (১১* মণ) ফলন পাওয়া 
গেছে। পশ্চিম বাংলার সমতল ভূমিতে 
সাধারণতঃ এই জাতের শু'টি চাষ করা হয়। 

এটি একটি চমৎকার কড়াইণু'টি যা ৭৫ 
থেকে ৮৫ দিনে তোলার উপযুক্ত হয়। এর শুটি 
ATE প্রায় ৯ সেমি, হয় এবং এর ভেতরে ৮ 
থেকে ১০টি চকচকে দান! থাকে । এটি একটি লম্বা 
জাতের VE এবং এর দান! খসখসে হয় । এতে 
১০১১০৮ রা ১২০ মণ) ফলন একর 




















ডগা, ই শীত এবং এক বৰা এই = সাজে 





জাতের শুঁটির মত মিষ্টি হয় না। এতে 
৯১৬০ পাঃ (প্ৰায় ১১০ মণ) ফলন প্রতি একরে 
পাওয়। যায়। 

দাঞ্জিলিং এর পাহাড়ী অঞ্চলে মটর শুঁটির 
চাষ শীতকালে কর! হয়। কারণ এই অঞ্চলে 
এই সময়ই মটর করার উপযুক্ত। এ সময় 
করলে ভাল এবং বেশী পরিমাণে মটর জন্মায় । 
পশ্চিম বাংলার সমতলে নভেম্বরের প্রথম ভাগে 
মটর বোনার উপযুক্ত | 

দাজিলিং এর উচ্চ পার্বত্যাঞ্চলে বছরে দুবার 
মটর করা হয়, একবার জুলাই থেকে আগষ্ট 
এবং আরেকবার নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরে। 
Sve প্রায় সব রকম জামিতেই জদ্মায়। 
তবে হালক! জমিতে তাড়াতাড়ি ফসল পাওয়া 
যায়। অধিক ফলনের ay ভাল উর্বর জমির 
প্রয়োজন। 

অন্যান্য সবজির মত কড়াইসু টির জন্য ভাল- 
ভাবে জমি তৈরী করতে হয় তবে সার সাধারণতঃ 
_ কড়াইশুটির আগে যে ফসল কর! হয় তাতেই 
দেওয়! হয়। একর প্রতি ১৫-২০ গাড়ী কম্পোষ্ট 
অথবা গোবর সার বেশী ফলনের জন্য দরকার | 

কম্পোস্ট সার সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত উঁচু 
জমি, যাতে সেচের জন্য নালী রয়েছে তার মাঝের 
খানায় দেয়া হয়। কালিম্পঙের এবং দার্জিলিং 
এর পাহাড়ী অঞ্চলে কম্পোষ্ট অথবা গোবর সার 
উঁচু সমতল ভূমির মধ্যের খানায়, যেখানে বীজ 
বোন! হয়; সেখানে দেয়া হয়। এই সার খুব 
ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। 

ভাল ফসল পাওয়ার জন্য বীজ বোনার আগে 


বসুন্ধরৱ| £ পৌষ £ ১৩৭৮ 


বীজ বসানোর সারির নীচে একর প্রতি ৪০ 
পাউণ্ড ফসফেট সার দেয়া উচিত। 

কড়াইসুটি উচু জমিতে করতে হলে খানাগুলি 
উঁচু জমির কিনারে, লম্বা জাতের জন্য ৪ ফুট 
এবং বেঁটে জাতের জন্য © ফুট চওড়া করতে হবে। 
ছুই সারির মধ্যবর্তী ব্যবধান পাৰ্বত্য অঞ্চলে লম্বা 
জাতের জন্য তিন ফুট রাখা হয়। কড়াইণুট 
১২ থেকে ২ ইঞ্চি গভীরে এবং ২ থেকে ৩ ইঞ্চি 
ব্যবধানে বোনা হয়। এক একর জমির জন্য 
শতকরা ৯৫ ভাগ অঙ্কুরোদগমক্ষম ৪০ পাউণ্ড 
বীজের প্রয়োজন হবে। গাছ তিন ইঞ্চির মত 
বাড়লে গোড়ায় মাটি চড়িয়ে দেওয়| ভাল। 
এর পর লম্বা জাতের গাছগুলিতে পাটকাঠির 
ঠেক| দিতে হবে, যার ফলে আগাছা কম হবে 
এবং ভাল এবং বেশী পরিমাণে ফলন পায়| 
যাবে। 

অন্য শাকসবজির মত কড়াইশু "টিতে খুব 
বেশী সেচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আবহাওয়া 
শুকনে। হলে ১২ থেকে ১৫ দিন পর পর সেচ 
দিতে হবে, কিন্তু গাছে ফল দেখা দিলে প্রত্যেক 
সপ্তায় সেচ দিতে হবে। 

মটরের ফসল সময় মত তুলতে হবে কারণ 
খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাওয়ার পর এদের গুণা- 
গুণের তাড়াতাড়ি অবনতি হয়। 


[ ভারতীয় কৃষি অন্ুসন্ধ।ন পরিষদ ] 





২৩ 


= “J ও 


পরা. 
-~_ be বু ake - 


এই ২ ee TA 
কি > ১৯৯১১ ও, 


কৃষকের পরম 
সোহাগের ফসল-_ 
Sel কল্পতরু সুধাময় 
ধানের ফসল কাটা 
হচ্ছে পৌঁষে। 





SNS "< we eee ne 
ANAS ৭ * "৬ ** SS Se 
= * * * *৬ "* = = SASS বের 
SAAS AAAS 


~ = 


ক্ৰিছ কলা মত ভৰ NS FW 


> ee — লি * ই PS রোজি 
= ৮.8” te acta?» ৮ 
টি ৰে 








পরম প্রিয় অতিথি ধানের ফসলকে কৃষকের নীচে £ faxes ছাড়িয়ে যেমন মুক্তো-_ফুলের বুকে 
উঠোনে নিয়ে আস! হচ্ছে গোষানের 
শোভাধাত্রা করে। 


ওপরে 


যেমন মধু, তেমনি সোনার ধান মাড়াই করে 
অমৃতময় অন্ন কুড়োবার আয়োজন ৷ 
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কাজের কখা হোক এবার । ভুট্টা দিয়ে শুরু 


কর! যাক। PENT Gen খাছ্শস্তের মধ্যে 
ইদানীং ভালে! মান ইজত পেয়েছে। তগুল 
জাতীয় শস্যের মধ্যে ধানের পরে গম আর গমের 
পরেই ভুট্। খুব কদর পাচ্ছে। সেই ভুট্টার বীজ 
কিন্তু রবি মরস্থমের এই মাঘেই বুনতে হবে। 
উত্তরবঙ্গের দাজিলিঙে জলপাইগুড়িতে অবশ্য 
আরেকটু পরে মানে ফান্তনেও বোন! হয়। 
কিন্তু বীজ বুনবেন কেমন করে। তার ওপরে 
বেশী ফলন অনেকট! নির্ভর করছে বৈকি। 
লাঙলের ফালের পেছনের গর্তে ৪ সেমি, (১২৮ 
ইঞ্চি) গভীর করে বীজ বুনবেন। লক্ষ্য রাখতে 
হবে যেন প্রতিটি চারার দূরত্ব ৩০ সেমি, (১২ 
ইঞ্চি ) বা ২৫ সে;মি, ( ১০ sf) বা ২০ সেঃমি, 


২৭ 


(৮ ইঞ্চি) হয়। আর সারি থেকে সারির 
দূরত্ব হবে যথাক্ৰমে ৬০ সেমি; ( ১৪ ইঞ্চি )ব| 
৭৫ সেমি, (৩০ ইঞ্চি) বা ৯০ সে;মি, (৩৬ 
ইঞ্চি )। এভাবে লাগালে একর পিছু ২০ 
হাজার গাছ লাগানো চলে । এভাবে চারা লাগিয়ে 
ভুট্টার ক্ষেতে একবার সেচ দেবেন এই মাঘে। 
গম 

SAAS বয়স হোল গমের এই মাঘে। 
এখন শম্যরক্ষার দিকে নজর দিন। তা না হলে 
রোগে; পোকায় শস্তের দফ! BR হতে পারে। 
বীজ বোনার ১ মাস পরে যে ওষুধ ছিটিয়ে 
দিয়েছিলেন, তার ২১ দিন পর ২ কেজি কপার 
অক্সি-ক্লোরাইড ৩৪০ লিটার জলে গুলে একর 
পিছু ছিটোবেন। ব্যাস মাঘে গমের কাজ 


এটুকুই ৷ 


- আবর্জন। পচা সার ভালে৷ 


TRAM £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্য। - 


Catal ধান 

লাঠিশাল জাতের বোরে! ধান নিশ্চয়ই 
cae বোন! হয়ে গেছে। কিন্তু অধিক 
ফলনশীল ফরমোজান ধানের চারা রুইবেন এই 
মাঘে।. তবে দেখবেন, রোয়ার আগে ধান 
চারার বয়স যেন ৩৫ দিনের হয় এবং চার পাঁচটি 
পাতা দেখা যায়। হয! চারা কিন্তু ৪৮ ইঞ্চি 
দূরত্বে রইবেন। আর সারি থেকে সারির দূরত্ব 
থাকবে ৯-১০“ ইঞ্চি । ১ ইঞ্চি গভীর করে 
চারা রুইবেন। ফরমোজান ধানের বেলায় প্রতি 
গর্ভে ২-৩টি চারা লাগাবেন। 

চার! রোয়ার কথাতো বলা হয়ে গেল, কিন্তু 
ধান রোয়ার আগে জমি ঠিক মতো! তৈরি 
করেছেনতে। ? জমি ঠিক মতো! তৈরি ন! হলে 
সব শ্রম ব্যর্থ। তাই জমি তৈরির ব্যাপারট। 
দেখে নিন। একর প্রতি ৫ টন (১৫ গাড়ি) 
করে মেশাবেন 
জমিতে । তাছাড়া ফরমোজান জাতীয় বোরো! 
ধানের চাষে ২৪ কেজি নাইট্রোজেন; ২৪ কেজি 
ফসফেট এবং ২৪ কেজি পটাশও জমিতে 
প্রাথমিক সার হিসেবে দেবেন। _ 

জমি তৈরি হলো, চারা রোয়! হলে । 
এবার সেচের কথ! | চার! রুইবার আগে জমিতে 
ভালোভাবে কাদা করে $ ইঞ্চি পরিমাণ জল 
তাতে রেখে দিয়ে চারা রইবেন। তারপর চার! 
রোয়ার ২ দিন পর থেকে ৭ দিন পর্যন্ত ১-২“ 
ইঞ্চি জল জমিতে রাখবেন | 


আম 

আমের মতে! যে সব গাছ বহু বছর ধরে 
আমাদের ফল দেয়, সে সব গাছ নিয়ে আমরা 
মাথ| বড় একটা ঘামাইন! | এই হেল! ও অবিচার 
সয়েও আম; জাম, কাঠাল ইত্যাদি গাছ আমাদের 
প্রচুর ফল দেয়। অথচ এদের সম্বন্ধে আমাদের 
যত্ন নেয়া অবশ্যই উচিত। তা নইলে রোগ 
পোকার আক্রমণে এর! পঙ্গু হয়ে যেতে পারে ।: 

আমের কথা বলছি। এই মাঘেইতে! আমের 
মুকুল বাংলার বন মাতিয়ে দেবে। আর এই 
মুকুলই হচ্ছে এখন অমৃত ফলের উৎস। মুকুল 
ঝরে গেলে সব গেল। মুকুল পুষ্ট হয়ে উঠলেই 
ফলন ভালোর সম্ভতাবন।। 

আমের মুকুলের সবচেয়ে বড় শত্ৰু হোল 
শোষক পোক| ৷ এই পোকার আক্রমণে মুকুল 
বরে যায়। শোষক পোকা থেকে আমের মুকুল 
তথ। আমের আসন্ন ফসলকে বাঁচাতে হলে 
মুকুলেই ওষুধ ছিটোতে হবে। যখন মুকুল সবে 
বেরুচ্ছে ঠিক তখন এবং মুকুল থেকে ফলের গুটি 
সবে ধরেছে তখন, এই ছুবার প্রতিষেধক ওষুধ 
ছিটিয়ে দিতে হবে ৷ ওষুধটি কিছুই নয়, ২ কেজি 
ডি-ডি-টি শতকর! ৫০ ভাগ yoo গ্যালন জলে 
গুলে (২৫ টিন) প্রতি গাছে ৩-৫ গ্যালন 
হিসেবে ছিটোতে হবে ৷ তাহলে একদিকে যেমন 
রোগপোকার আক্রমণ ঠেকানে! যাবে, অন্যদিকে 
আমের FAAS এতে বহুগুণ বেড়ে যাবে । তাই 
এ কাজটি মাঘ মাসে করতে ভুলবেন ন! কিন্তু ! 





পৌষ মা 
টি. শেষের দিক থেকেই 
আগেই যে এই চিক B+ “ 
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TYAN £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখা 


পশ্চিমবাংলার সমতল ভূমিতেও এই রোগের 
আক্ৰমণ দেখ! যাচ্ছে। 
আক্ৰমণের লক্ষণ | 
_ এই রোগের আক্রমণ হলে গাছের ডাটায় 

ও পাতায় জলে ভিজ! কালচে ধূসর রংয়ের দাগ 
পড়ে। তা ক্রমান্বয়ে পাতার ধার থেকে বিস্তার 
লাভ করে ও পরে সমস্ত পাতা ও ডাটা পচে 
যায়। রোগাক্রান্ত পাত। ভালভাবে পরীক্ষ। 
করলে দেখ! যাবে যে তার তলায় সাদ! মাকড়সার 
জালের মত ছত্রাক ও তার স্পোর ব| বীজ বিস্তার 
লাভ করছে। খুব বেশী আক্রমণ হলে সমস্ত 
গাছটির Citta ওপর অংশ ও পাত! পচে গিয়ে 
কিছুই থাকে না | 
প্রতিকার 

এই ভয়াবহ আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষ। 
করতে হলে এখন থেকেই উপযুক্ত প্রতিষেধক 
ব্যবস্থ। নিন। প্রতি ১৫ দিনে একবার করে 
গাছে নিয়লিখিত ওষুধ-জল ছেটান। 

গাছ ৮-১০ ইঞ্চি বড় হলে, ৭০-১০০ গ্যালন 


জলে ২ কেজি তামাঘটিত ওষুধ যেমন ব্লাইটকস 


অথবা ১-১২ কেজি দস্ত/ঘটিত ওষুধ, যথ| 
ডাইথেন জেড-৭৮, ডাইথেন এম-৪৫, কিউমান, 
ইত্যাদি এবং ১ কেজি ডি-ডি-টি co শতাংশ 
১০-১৫ দিন অন্তর যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে 
তিনবার ছেটাবেন। 


©e 


মনে রাখবেন 

ক) রোগের আক্রমণ হওয়ার আগেই প্রাতি- 
যেধক হিসাবে নিয়মিতভাবে এই, ওষুধ ছেটানে! 
উচিত। _ | 

খ) এই ওষুধ-জল ছেটাবার সময় লক্ষ্য 
রাখবেন যেন সমস্ত পাতার নীচে ও ভাটায় 
ওষুধ জল লাগে। রোদের দিনে সকাল ৯ট| 
থেকে বিকাল obi অবধি ওষুধ ছেটানে উচিত ৷ 
মেঘলা দিনে রোগাক্রমণের সম্ভবন| বেশী থাকে। 
তাই মেঘ কেটে যাবার পরেই প্রয়োজন বোধ 
করলে ওষুধ ছেটাবেন।, 
আধিকারিক এবং অন্যান্য কৃষিকমীদের অনুরোধ 
কর! হচ্ছে তার! যেন চাষীদের সঙ্গে আলোচনী 
প্রসঙ্গে ধস! রোগ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে 
দেন। 

কোন কারণে কোথাও ধস! রোগের আক্রমণ 
হলে কি ব্যবস্থা নিতে হবে Gi নীচে বলা হলে! ৷ 

১। যে জমিতে ধস| রোগের আক্রমণ 
হয়েছে সে জমি ছাড়াও বাকি ক্ষেতে এ ওষুধ 
ছেটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। 

২। কাছাকাছি মাঠে চাষীদের সতর্ক করে 
দিয়ে ওষুধ ছেটাবার জন্য পরামর্শ দিতে হবে । 

৩। কৃষি বিভাগের; কাছাকাছি কর্মচারীকে . 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবর দিতে হবে। 


লেখকদের প্রতি ঃ । 
| ‘ayaa’ মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত । এই পত্রিকায় 


" প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিত| প্রভৃতি। এছাড়! সমাজ-উন্নয়ন, 


পঞ্চায়েত: সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন| যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়! হবে। 
রচনা ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া! হবে। রচনা! কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 
লেখা পাঠাবার ঠিকাঁন। £ এডিটার, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রোহ্ামস, রোজ কলির 
পারিআমিকের হার £ 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২৬; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২ ; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫১. ; কবিত| ১৫২ ; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২৬ | 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি ঃ 7 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো! বিজ্ঞাপন নেওয়| হয় ন|। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাৰিক মূলা প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্ৰিম দিতে হয় । বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ £ 

প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখ্য] 


সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা--১০০২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ এ প্রতি সংখ্য| ৷ সাধারণ সিকি oh 
--২৫২ প্রতি সংখ্যা ৷ 


দ্ৰষ্টব্য --এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০২ হারে কমিশন দেয়! হয়। 
আই, ই, এন, এস, দারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-যূলোর শতকর| ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 


গ্রাহকদের প্রতি: 


বুদ্ধরার বধ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে 
_ চাদ| পাঠালে গ্রাহক হওয়। মি নে বটের ন্‌ থেকে একানিও মানয় নমি মি 
টাদার হার-_প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাকা । © 
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১৩৭৮ 


সম্পাদিক। £ সুলেখা ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ। 
কর্তৃক প্রকাশিত 


ফসলের শত্ৰু আগাছ৷ ও তার প্রতিকার ৭-১৩ 
ডঃ শিশির কুমার মুখাজি 

অভিশাপই হল আশীর্বাদ ‘+ ১৫-১৬ 
নীতিশলাল ভৌমিক 

অপরাজেয় এই আমি ( কবিত| ) .*. - ১৭ 
অসীম কুমার পোদ্দার 

জগত্বল্লভপুরে নব নবান্ন "** ১৮-২০ 

লেদ৷ পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার ২১-২৩: 

বিকাশ রপ্রন ভূইয়া 

চিত্রবার্তা = '** ২৪-২৬ 

আখের শত্ৰু চোষি পোক! '** + ২৭-২৮ 

ফাল্গুনের চাষ eee ‘** ২৯-৩০ 








মা রবি মরস্লমের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। 
এ সময়ের প্রধান সমস্ত ফসল যেমন গম, ধান, 
রবি শস্য, আলু ও রকমারি সবজি সবই এখন 
ATS | সহরের বাইরে গেলেই দেখা যাবে কোথাও 
সাজানে! আলুর ক্ষেত, কোথাও বোনা হয়েছে 
গম; দিগন্ত ছৌয়| হলুদ রঞ্জিত সরষের ক্ষেত। 
কচি কচি ধানের otal, আর রকমারী সবজির 
বাহার। 

এইসব শস্য বেশির ভাগই হয় বিনা সেচ বা 
অল্প সেচে। আমন ধান কাটার পর জমিতে যে 
রস থাকে? তাতেই কৃষকর! চাষ করে থাকেন। 


৮ তবে রবি শস্তের ভাল ফলনের জন্য কৃষকর৷ 


আশ! করেন অল্প বৃষ্টি মাঘ মাসের শেষে। 
সেচের স্থবিধা আগে খুবই সীমিত ছিল। 


॥ Zeal ॥ 


২৩শ বর্ষ £ ১*ম সংখ্য] 


মাঘ, ১৩৭৮ ১৮৯১ শকাব্দ 


তাই এই বৃষ্টির প্রয়োজন এই সময় খুবই বেশী 
ছিল। এখন অনেক কৃষকই সেচের জলের ওপর 
নির্ভর করে রবি মরস্থুমে চাষ করছেন। বিশেষ 
করে গম ও বোরো ধান। 

রবি মরস্থমে এখন প্রধান ফসল বলতে গেলে _ 
গম। তারপরই আসে বোরোধান। খরিফে 
যাঁদের ধান নষ্ট হয়েছে, তারা বেশির ভাগই 
করছেন গম ও বোরে! ধানের চাষ। এই ছুটি 
ফসলের ফলন যাতে ভাল হয় সেজন্য কৃষকদের 
এখন থেকেই সচেষ্ট হতে হবে। কৃষকরা এখন 
বেঁটে জাতের গম অর্থাৎ উচ্চ ফলনশীল জাত- 
গুলিরই চাষ করছেন। ভাল ফলনের জন্য 
পরিমাণমত সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার 
কর! দরকার। এইগুলি ব্যবহার করেও, বেশি 
ফলন কিন্তু অনেকট! নির্ভর করে; ঠিক সময়ে 
সেচ দেওয়ার ওপরে। এই জাতগুলি তাদের 
কয়েকটি অবস্থাতে জলের প্রয়োজন সবচেয়ে 
বেশি অনুভব করে এবং এ সময়ে জল al পেলে 
ফলন খুব কম হয়। 

এই রকম একটি অবস্থা হলে! গুচ্ছে মূল 
বের হওয়ার সময়। গম গাছে যদি এ সময় 


বনুন্ধর। £ ভ্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


সেচের অভাব হয় তাহলে তার মূল ভালভাবে 
তৈরী হয় না। ফলনও তাতে কম হয়। অন্য 
দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থ। হলে! পাশ কাঠি বের হবার 
শেষ পর্যায় ও দান| বাধবার সময়। এই তিনটি 
অবস্থায় সেচ অবশ্যই দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে দান৷ গঠন থেকে দান! পুষ্ট হওয়া পর্যস্ত 
জমিতে রসের অভাব ন! হয়। 

ধার বোরে। ধানের চাষ করছেন? তার! 
রোয়ার আগে জমিতে নিশ্চয়ই প্রয়োজনমত সার 
দিয়ে নিয়েছেন। রোয়ার আগে জমিতে সার 
ন} দিলে কিন্তু ফলন ভাল হবে না । পরিমাণমত 
সার দিলে চার! তাড়াতাড়ি লেগে যাবে, চার। 
সময়মত খাবার পাবে, তাড়াতাড়ি পাশকাঠি 
বেরুবে এবং পুষ্ট হবে ৷ রোয়ার এক মাসের 
মধ্যে যেসব পাশকাঠি বেরুবে, সেগুলির ওপরই 


ফলন নির্ভর করবে । এইসব পাশকাঠির শিষই 
বড় হবে। কাজেই পাশকাঠি যাতে ভাল 
মত বার হয়, সেদিকে যথেষ্ট নজর দিতে হবে ৷ 

ভাল ফলনের জন্য তাই কখন কি পরিচর্য। 
করতে হবে, কতট| সার বা সেচ, কখন দিতে 
হবে সে সম্বন্ধে কৃষকদের ভাল করে জেনে নিতে 
হবে। কৃষকরা! যেন বিস্তারিত খবরের জন্য 
স্থানীয় গ্রামসেবক ব| ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন। শুধু গম ব| বোরে| ধান চাষ বিষয়েই 
তার! যত্ন নেবেন না, এই সময় আরও যেসব রবি 
শস্য ক্ষেতে রয়েছে, তারও যত্ন ও তদারকি 
করতে হবে। এ বিষয়েও কৃষকদের কোন 
সাহায্য ব| পরামর্শের প্রয়োজন হলে, তার! যেন 
ব্লকের সঙ্গে বা স্থানীয় গ্রামসেবকের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করেন। 


& 
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বিমলেন্দু গাঙ্গুলী €ায়ুকটি খালের দাস” 


পশ্চিমবঙ্গে চাষের প্রধানত ছুটি মরস্নম-- 
খরিফ ও রবি। রবি ফসল অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ফান্তুনের মাঝামাঝি সময়ে মাঠ থেকে উঠে যায় 
আর তারপর থেকে জোটের প্রথম সপ্তাহ পৰ্যন্ত 
অর্থ।ৎ খরিফ খন্দের চাষ শুরু হওয়ার আগে 


he প্রায় তিন মাস বেশিরভাগ চাষের জমিই 


পতিত অবস্থায় থাকে। 
বৃষ্টির জল ছাড়া আর সবদিক থেকেই এই 


.. সময়টা ফসল ফলাবার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ৷ 
পরিষ্কার আকাশ, প্রখর রোদ, মাঝে মাঝে ছু'এক 


গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; PHC, হুগলী | 


পশল। কাল বৈশাখী বৃষ্টি-সবই চাষের পঙ্গে 
অনুকুল। অথচ এই সময়ে সাধারণ শাক সবজি 
থেকে পশু খা পর্যন্ত নান! শস্তের বিশেষ অনটন 
দেখা দেয়। | 

মূল খরিফ ও রবি খন্দের কোনো! ক্ষতি না 
করে, এই তিন মাসেই ঘরে তোল! যায়; এমন 
তিনটি ফসল ১৯৭০ সালের গ্রী শ্মকালে, চু চুড়৷ 
গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে 
চাষ করে দেখা হয়েছিল। নীচে এই পরীক্ষার 
ফলাফল বর্ণনা করা হলো! ৷ স্বল্প সেচ ব্যবস্থার 


বসুন্ধর! £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 





সদ্ব্যবহার করে ছোট চাষীর! সামান্য জমিতে 
এইসব ফসল চাষ কবে বিশেষ লাভবান হবেন 
আশা কর! যায়। সাধারণ.লাভ ছাড়াও এইভাবে 
চাষী তার নিজের পারিশ্রমিকের পরিমাণ বাড়িয়ে 
নিতে পারবেন। 
গ্রীষ্মকালের লাউ 

সেচযুক্ত জমির পক্ষে উপযুক্ত ফসল। মাঘী 
সরষে; আলু বা! কপি তুলে সেই জমিতে ফাল্গুনের 
মাঝামাঝি লাউ বীজ লাগানো যেতে পারে। 
বর্ষ। আরম্ভ হলে ধীরে ধীরে গাছগুলো মরে 
যায়। এগুলো! প্রায় সাড়ে তিন মাসের ফসল-_ 
কাজেই পুরে! বর্ষা আরম্ভ হবার আগেই যাতে 
ফল ধরার যথেষ্ট সময় পায় সে রকম হিসেব করে 
এই ফসল লাগানে। উচিত। 

জাত- পুস! সামার প্রলিফিক রাউণ্ড এবং 
পুস| সামার প্রলিফিক লং । এই ছুই জাতের 
লাউ গাছ জমিতেই চার-পীচ হাত লতিয়ে যায়, 
কোন মাচার প্রয়োজন হয় ন| | 


চাষ--জমির অবস্থা বিবেচনা করে উপযুক্ত 
চাষ দিয়ে প্রথমে আগাছ! মেরে নেয়! উচিত। 
পরে মাদ| তৈরির সময় প্রতি মাদায় সার মিশিয়ে 
মাদ! প্রতি ২-৩টি করে লাউয়ের বীজ বুনতে 
হবে। ১২* সে;মি, X ৯০ সেমি; দূরত্বে মাদ| 
করলে একর প্রতি বীজ লাগে কম বেশি এক 


“=. কেজি। 


একর প্রতি ৩৫ কুইন্টাল ( দশ গাড়ী ) হারে 
ভাল পচ! গোবর সার মাদ! তৈরির সময় মাটিতে 
মিশিয়ে দিতে হবে। রাসায়নিক সার একর 
প্রতি- ইউরিয়া see কেজি, সুপার ফসঞ্চেট 
১৫০ কেজি, এবং মিউরিয়েট অব পটাশ ৪৫ 
কেজি। ইউরিয়া এবং ফসফেট সারের অর্ধেক 
বীজ বোনার আগে মাদায় মাটিতে মিশিয়ে দিতে 
হবে এবং ফসফেট ও ইউরিয়ার বাকীট! পটাশ 
সারের সঙ্গে চার! বেরুবার এক মাস পরে প্রতি 
মাদ।য় গাছের চার ধারে মাটিতে মিশিয়ে দিতে 
হবে। 

মাদায় সার দেবার সময়ে একবার এবং দিন 
পনেরো পরে আর একবার আগাছা পরিষ্কার 
করার প্রয়োজন হয়। মোটামুটি সাত থেকে 
দশ দিন অন্তর সেচের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত 
পরিমাণে বৃষ্টি হলে সেচ না দিলেও চলে । 

চৈত্রবৈশাখ মাসে লাউ গাছে কুমড়োর লাল 
পোকার আক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা! থাকে। 
আক্রমণের প্রথম অবস্থাতেই পোকাগুলে। ও 
ডিম হাতে বেছে মেরে ফেল! উচিত । 

ফলন-_এই ছুই জাতের লাউ গাছে দু'মাস 
বয়স থেকেই ফল ধরতে শুরু করে। ফলগুলে। 


অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের এবং কয়েক দিনের 
মধ্যেই ভিতরে বীজ বড় হয়ে যায়। লোকে কচি 
লাউই পছন্দ করে, সুতরাং অনুৰ্ধ এক কেজি 
ওজনের ফল তোলাই যুক্তি সঙ্গত। চুঁচুড়াতে 
একর প্রতি ফলন পায়| গেছে ছ হাজার কেজি। 
ফলন শুরু হবার পর থেকে পরের পীচ-ছয় 
সপ্তাহ পর্যন্ত দু-তিন দিন অন্তর ফল তোলা যায়। 

হিসেব করে দেখা গেছে, এক একর জমিতে 
এই জাতের লাউ চাষে খরচ পরে ৭০* টাকার 
মত এবং উৎপন্ন লাউ গড়ে ২০ পয়সা কেজি দরে 
বিক্রী হলেও একরে ৫০০ টাক| লাভ হতে পারে। 
এখানকার বাজার দরের সঙ্গে পরিচয় অনেকেরই 
থাকবে। সে হিসেবে লাভের মাত্রা অনেক 
বেশী হবে। 

উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থ। থাকলে এই ধরণের 
লাউ চাষ অসময়ে সবজির চাহিদা মেটাতে পারে 
এবং আধিক দিক থেকেও বিশেষ লাভজনক 
হবে। 


বরবটী 


বরবটী চাষে লাউয়ের তুলনায় জলের 


৫ 


বসুদ্ধর| £ মাঘ £ ১৩৭৮ 








প্রয়োজন প্রায় অধেক। 


রবি শস্য ফাল্গুনের 
প্রথমে তুলতে পারলে ফাল্গুনের মাঝামাঝি বরবটী 
বুনে দেয়া যেতে পারে। 

জাত- পুস! দো-ফসলী। 

আলু তোলার পরে কিম্বা অন্য ফসলের পরে 
উপযুক্ত চাষ ও মই দিয়ে মাটি গুঁড়ো! করে নিয়ে 
সারিতে ব| ছিটিয়ে বীজ বোন| যেতে পারে। 
শেষবার চাষের সময় একর প্রতি ১২৫ কেজি 
সুপার ফসফেট মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। 
একর প্রতি বীজ লাগে ১২ থেকে ১৫ কেজি। 
সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব 
৪৫ সে,মি, | ৃ 

বৃষ্টি না হলে ১২ থেকে ১৫ দিন অন্তর 
সেচের প্রয়োজন হয়। এক মাস বয়সে একবার 
Biel তুলে দিলে খুব ভাল ফলন পাওয়া 
যায়। ফুল আসার সময় এবং ofa কচি 
অবস্থায় পিপড়ের আক্রমণে ফলন ক্ষতিগ্রস্থ 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । সময় থাকতে পিঁপড়ে 
দমনের ব্যবস্থা কর! -প্ৰয়োজন ৷ একর প্রতি 
৫০০ সি,সি, এনডরিন, প্রতি লিটার জলে ২ সিঃসি, 


বন্ুন্ধর। £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


হারে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে সুফল পাওয়| যাবে। 

ফলন-_ বোনার ছু'মাস পরেই ফলন শুরু হয় 
এবং পরের দেড় মাস কাল সপ্তাহে ২-৩ বার 
Of তোলবার প্রয়োজন হয়। ফলগুলে| শক্ত 
হওয়ার আগেই তুলে Gal উচিৎ। চু চুড়াতে 
শুটির ফলন পাওয়া গেছে একর প্রতি ১৫০, 
কেজি। ফল তুলে নেওয়ার পরে একরে বিশ 
থেকে পঁচিশ কুইণ্টাল ভাল গোখাগ্য পাওয়! 
ata | 

এক একর বরবটা চাষ করতে মোটামুটি 
৬০০ টাকা খরচ হতে পারে। Sir কেজি 
গড়ে ৬০ পয়স! করে হিসেব করলেও একর প্রতি 
৪০০ টাকা লাভ আশ! কর! যায়। বরবটীর 
বাজার দর এখন অনেক বেশী ৷ কাজেই লাভের 
_ মাত্রাও যে আরও বেশীই হবে, সে বিষয়ে দ্বিমত 
থ।কতে পারে Al | 
বৈশাখী মুগ 

অতি অল্প সেচে এমনকি সময়মত ছু-তিন 
পশল৷ বৃষ্টি হলে শুধু তার ওপরে নির্ভর করেই 
এই মুগের চাষ কর! সম্ভব। বীজ বোনার সময়ে 
এবং পরে মোটামুটি তিন সপ্তাহ অন্তর ছু'বার 
জল পেলেই এই মুগের ফসল পাকিয়ে নেয় 
যায়। 

জাত-_বি-১, ছু মাসেই ডাল পেকে যায়। 
= আগের ছুটি ফসলের মত এই মুগও রবি ফসল 
তুলে নিয়ে ফাল্গুন মাসেই বুনে দিলে ভাল হয়, 
বোনবার আগে প্রয়োজনমত চাষ দিয়ে মাটি 


ঝুরঝুরে করে নেয়া দরকার। আলু বা কপির 


পরে চাষ করলে বিশেষ কোনও সার al দিলেও 


চলে? অন্যথায় একর প্রতি একশ কেজি সুপার 

ফসফেট জমি চাষ দেওয়ার সময় মাটির সঙ্গে 

মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ ছিটিয়ে বা ২০ সেমি; 

দূরে সারিতে বোনা চলে | একরে বীজ লাগে 
৬ থেকে ১০ কেজি ৷ 

প্রায় এক মাস বয়সে একবার আগাছ। 
পরিষ্কার কর! প্রয়োজন । সময়ে বৃষ্টি ন হলে 
অস্ততঃপক্ষে ফুল আসার আগে একবার সেচের 
ব্যবস্থ। কর! দরকার | 

ফলন-_ছু' মাসেই শুটি পাকতে শুরু করে। 
ফলগুলি একসঙ্গে Al পেকে ক্ৰমান্বয়ে দশ পনের 
দিন ধরে পাকে । এজন্য অস্তত দু'বার op 
তোলবার প্রয়োজন হয়। গুটি উপযুক্তভাবে 
শুকিয়ে পিটিয়ে দান! বার করতে হবে। একর 
প্রতি ডালের ফলন দেড়শ থেকে হুশে৷ 
কেজি। শুটি তোলার পরে একরে তিন থেকে 
চার কুইণ্টাল ভাল গোখাণ্য পাওয়া যায়। 

হিসেব করে দেখ! গেছে; একর প্রতি প্রায় 
সাড়ে তিন শ' টাক! খরচ করে এই জাতীয় 
মুগের চাষ করে, দুই থেকে আড়াই মাসে, একরে 
পৌনে ছুই শ’ থেকে ছুই শ' টাকা লাভ করা 
যেতে পারে। 

[ লাউ এবং বরবটীর বীজ ম্যাশনাল সীডস. 
কর্পোরেশান, ৬, মারকুইস VT, কলিকাত।-১৬, 
থেকে এবং মুগের বীজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
ইকনমিক ঝেটানিষ্ট, বহরমপুর এর নিকটে 
পাওয়| যাবে। ] 





ডঃ শিশির কুমার মুখোপাধ্যায় 


অধিক ফসল উৎপাদনে আগাছা 
দমনের গুরুত্ব 

পৃশ্চিমবংগে চাষের ক্ষেতে অনেকরকম 
আগাছা! দেখ! যায়। এতে ফসলের ক্ষতি হয়। 
উষ্ণ আৰ্দ্ৰ খরিফ মরস্থমে চাষের প্রধান শত্ৰু 
আগাছ!। বর্তমান যুগে কৃষিকাজ বিজ্ঞানভিত্তিক | 
উচ্চ ফলনশীল বিশেষ প্রকার শস্তের জাতের 
প্রচলন, নিবিড় চাষ পদ্ধতি এবং রোগ ও কীট- 
পোক! দমনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আগাছ। 
দমনেরও উপযুক্ত ব্যবস্থ। al করলে ফসলের 
প্রচণ্ড ক্ষতি হবেই। এবং তার ফলে চাষে সাফল্য 
অসম্ভব। 

সার! ভারতে বিশেষতঃ পশ্চিমবংগে আগাছ। 
চাষীর কতদূর পরিমাণ ক্ষতি করে তার কোন 





নির্ভরযোগ্য হিসেব sai হয়নি। পৃথক পৃথক 
ভাবে এই ক্ষতি নিরুপণের চেষ্টা অনেকেই করে 
গেছেন। কচুরীপানার আক্রমণে গভীর জলের 
আমন ধানের চাষে প্রতি বছর ১১ কোটি 
টাকার ফসল নষ্ট হয়। 

আগাছায় ফসলের ক্ষতির সর্বভারতীয় কত- 
গুলি তথ্য পাওয়া গেছে। বিভিন্ন অবস্থাতে 
বিভিন্ন ফসলের শতকর! ৫ থেকে ৮০ ভাগ ক্ষতি 
হতে দেখ! যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সবট| 
BAAS নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সাধারণভাবে 
সার! ভারতের হিসেবের ভিত্তিতে মোটামুটি ভাবে 
আগাছাদ্বারা শতকর! দশভ!গ ক্ষতি সহজেই 
স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি কলেজ এবং দিল্লীর পুস! 


রীডার, এগ্রনমী বিভাগ, কৃষি ফ্যাকাল্টা, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যানী। বঙ্গানুবাদে সাহাফ্য করেছেন 


শ্রী অমূল্য মিত্র এম্‌-এস্‌-সি (এজি)। 


বসুদন্ধর| £ ত্রয়োবিংশ বৰ্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


ইনিষ্টিটিউটের গবেষণার তথ্য থেকে জান! যায় 
যে আমন ধানে শতকর| ৫ ভাগ থেকে ৮০ ভাগ, 
আউশ ধানে শতকরা! ৩* ভাগ থেকে ৯৩ ভাগ 
ব| সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট; পাটে “Teal ৩৩ 
ভাগ থেকে সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট; গমে শতকর| ১০ 
ভাগ থেকে ৮২ ভাগ এবং ইক্ষুতে শতকর! ১০ 
ভাগ থেকে ৪* ভাগ ফসলের ক্ষতি হয়। 

পশ্চিমবংগের প্রধান ফসল ধান ও পাট | 
আউশ ধান ও পাটের চাষ করা হয় উষ্ণ আৰ্দ্ৰ 
' জলবায়ুতে। আগাছা! জন্মাবার পক্ষে এই আব- 
হাওয়| খুবই অনুকূল | 
শৃস্তের চাষে বিশেষতঃ পাটের চাষে আগাছ। 
দমনের জন্যই কৃষকদের প্রভূত অর্থ ও শ্রম ব্যয় 
করতে হয়। আগাছ। আবার ফসলের সঙ্গে 
প্রথম অবস্থাতেই বেশী প্রতিষে!গিতা করে এবং 
প্রথম অবস্থাতেই অধিক খাছ্পাদান গ্রহণ করে 
থাকে। এজন্যই আগাছ। প্রথম অবস্থাতেই 
নির্মূল করা দরকার। পরে আগাছ। দমনে 
অনেক খরচ পড়ে যায় আর ফসলও স্বাভাবিক 
অবস্থাতে ফিরে আসতে পারেনা | 


পশ্চিমবংগে শস্ত ক্ষেতে আগাছার 
প্রকার ভেদ 


দ্‌ 


আগাছা দমনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনার আগে 
নির্দিষ্ট শস্যে কোন কোন আগাছা! প্ৰধানতঃ দেখা 
যায়, তার পুরোপুরি ধারণ! প্রয়োজন। বর্তমানের 
আগাছ! দমনের অতি আধুনিক রাসায়নিক 
পদ্ধতি বিশেষ শস্তে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ 


এইজন্তই এই ছুটি 


শ্রেণীর আগাছার সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত যে, 
সব দিকে বিবেচনা না করে কোনোভাহে রাসা- 
য়নিক আগাছ! নাশক ওষুধ নির্বাচন কর! সম্ভবপর 
নয়। এজন্যই সমস্ত পশ্চিমবংগের ফসলের 
ক্ষেতের আগাছার একটি পূর্ণ তালিক| তৈরী ও 
তার বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজনীয়তার 
কথা সবাই স্বীকার করছেন। কারণ বিভিন্ন 
আগাছা বিনাশক রাসায়নিক নিয়ে পরীক্ষা 
চালাতে গেলে আগাছা সম্বন্ধে এই প্রাথমিক 
তথ্য একান্ত প্রয়োজন। 

বর্তমান নিবন্ধে তাই পশ্চিমবংগের বিভিন্ন 
শস্যের আগাছার একটি তালিকা দেওয়া হল। 
মিলিয়েশিয়। ( বিন্দি মোথা )। 

চওড়। পাতা বিশিষ্ট (Broad 169৮6) : 
ডাইজের! আরভেনসিস্‌ ( লাটামারি ), সায়ানো- 
টেস্‌ এক্রিলারিস ( বাগ্নাস্ুল| ), বনিয়া ব্র্যান্ধি- 
atti ( ভুই নিম), লুডইজিয়া পারভিক্লোরা, 
মেলোসিয়! করকরি ফোলিয়া (টিকি ওকড়া ), 
এমানিয়! ব্যাকসিফের! ( দাদমারি ), অলট।র- 
নানথের! ( চাচি), ট্রায়ানথেমা ( পাথর চাট| 
ইত্যাদি )। 


(খ) Catal ধানের ক্ষেতে আগাছা 


আমন ধানের ক্ষেতে জল দাড়িয়ে থাকে বলে 
আগাছার সংখ্যা অনেক কম এবং Hare 
প্ৰধানতঃ জলজ ও আধা জলজ আগাছা ৷ 

শেওলা জাতীয় আগাছা (Algac type) : 
এই তালিকা! সাধারণভাবে পশ্চিমবংগের উপযোগী 


কার| (বাবি), নিটেলা, পোটাম্যাজিটন ইত্যাদি। 

চওড়া পাত| বিশিষ্ট আগাছা £ মারসিলিয়| 
( শুশনি )) আইপোমিয়। রেপটানস্‌ ( কলমি ), 
আইকরনিয়! ক্র্যাসিপিস্‌ ( কচুরীপান| ), লুডই- 
জিয়! পারভিফ্লোরা, এমানিয়! ব্যাক্সিফের! (দাদ- 
মারি), ক্ষেরানথাস্‌ ইণ্ডিকা ( ছাগলনাদি ), 
কারডেনথের!, স্যাজিটেরিয়| স্যাজিটিফোলিয়া, 
মনোকোরিয়া ভ্যাজাইনালিস্‌ হাইড্রিলিয়। ( জেই- 
লিংক! )। 

মোথা জাতীয় আগাছা! (Sedges): ফিম- 
ব্রিসটাইলিস্‌ মিলিয়েসিয়। ( বিন্দিমুথ৷) সাইপেরাস 
ইরিয়। ( মোথ| ) সাইপেরাস্‌ ডিফরমিস্‌ (মোথ|), 
স্কিরপাস জাতীয় ইত্যাদি | 

ঘাস জাতীয় আগাছা (Grasses): 
সাধারণতঃ আমন জাতীয় ata ধানে ঘাস 
জাতীয় আগাছ। খুব কম। তবে জল দীড়িয়ে 
al থাকলে স্যাম! ও দূৰ| ঘাস দেখ| যায়। 
(i) পাটের ক্ষেতে আগাছ। 

ঘাস জাতীয় আগাছ| (Grasses) £ 
একিনোক্লোয়| কলো নাম ( Mia), একিনোক্লেয়| 
ক্রাজগালি (শ্যামা), ইলিউসিন ইণ্ডিক! (কোদাই), 
সাইনোডন ডাকটাইলন (দুর্ব৷ )) ডাকটাইলোক 
টেনিয়াম ইঞ্জিপ সিয়াম ( মাকড়জালি ইত্যাদি )। 

মোথ। জাতীয় আগাছা! (Sedges) £ সাইপে- 
রাস্‌ রোটানডাস্‌ (মোথা), সাইপেরাস ডিফরমিস্, 
ফিমব্রিসটাইলিস্‌ মিলিয়েশিয়। ( বিন্দি মোথা )। 

চওড়া পাত| বিশিষ্ট আগাছা (Broad- 
leaved) £ ইউফে।রবিয়! হিরট! ( ছুধিয়! ), 
ডাই জের! আরভেনসিস্‌ (লাটামারি), ট্ৰায়ানথেম| 


বনুন্ধর! £ মাঘ £ ১৩৭৮ 


হলেও এট! বিশেষ করে নদীয়া জেলার উপযোগী 
হিসেবেই কর! হয়েছে । সাধারণ চলতি নামের 
অভাবে বৈজ্ঞানিক নাম এবং যতদুর সম্ভব চলতি 
নাম জান! গেছে ত! বন্ধনীতে দেওয়া হল। 


(ক) উঁচু জমিতে আউশ জাতীয় বোনা 
ধানের আগাছা ্‌ 


ঘাস জাতীয় (Grasses): একিনোক্লোয় 
কোলোনাম ( খ্যাম! ), একিনোক্লোয়! ক্ৰাজগালি 
(শ্যাম৷ ), সাইনোডন ডাক্‌টাইলন (দূৰ৷ ), 
ভিজিটারিয়| ( কেওয়ারি ), ব্ৰাকিয়ারিয়|, প্যাস- 
পালাম, ইলিউসিন ইপ্ডিক। (কোদাই ), ডাকটাই- 
লোকৃটেনিয়াম ইজিদ্দিয়াম ( মাকড়জালি )। 

CAS ব| মোথ| জাতীয় (Sedges) £ সাঁই- 
পেরাস রোটানডাস্‌ ( মোথ| ), ফিমত্রিস্টাইলিস্‌ 
(পাথরচ।ট1), ফাইলেনথাস্‌ নিরুরি (হাজার দান৷), 
ক্রোটন স্পারসিফ্লোরাস (বনমরিচ), মেলেসিয়| 
ফরকোরি ফোলিয়| (টিকি ওকড়|), বনিয়! ব্ৰাকি- 
য়াট। (ভুই নিম), কেসিয়া টোর! (কালকাসুন্দা),, 
লুডুইজিয়| পারভিফ্লোরা, অলটারনান থের| (চাচি), 
এমারানথাস ভিরিডিস (নটে) ইত্যাদি । 


(ঘ) গমের ক্ষেতে আগাছ। 


চওড়া পাতা বিশিষ্ট আগ|ছ! (Broad- 
leaved) £ খুব বেশী দেখা যায় যেমন, চেনো- 
পোডিয়াম এলবাম্‌ ( বথুয়| )) মেলিলোট।স 
(মেথিকা), এনাগেলিস্‌ আরভেনসিস্‌ (কৃষ্ণনীল), 
ফ।ইজালিস্‌ মিনিমা ( বন টেপারি ), লিউকাস্‌ 


বসুন্ধর! £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


এসপের। (cata), অরিজিমেন মেক্সিক৷ন| (শিয়াল- 
কীট!), ফিউমারিয়। পারভিফ্লোর| ( পিটপাপড়া ), 
স্পারগুলাস্‌ আরভেনসিস্‌ (গাজর!) ইত্যাদি । 

মুখ। জাতীয় আগাছ। (9০৫85) £ সাইপে- 
রাস্‌ রোটানডাস্‌ (মোথ)। 

ঘাস জাতীয় আগাছ| £ সাধারণতঃ দেখা! 
যায় ন|। কিছু দূৰ| (সাইনোডন ডাকটাইলোন) 
দেখা যায় কখনও কখনও | 


(৬) আখের ক্ষেতে আগাছা 


ঘাস জাতীয় আগাছ। ঃ সাইনোডন ডাক- 
টাইলোন (দূৰ৷ ); এরাগ্ৰস্সটিস ( ফেপানি ); 
একিনোক্লোয়| কলোনাস (শ্যামা), ডিজিটারিয়! 
ডিজিটাট!, ইলিউসিন ইণ্ডিকা ( কোদাই ), 
ডাকটাইলোকটেনিয়াম ইজিপ্সিয়াম (মাকড়জালি)। 

মোথ| জাতীয় আগাছা £ সাইপেরাস 
রোটানডাস (মোথ!), সাইপেরাস, এসকুলেণ্টাস 
(মোথা)। _ 

চওড়। পাত| বিশিষ্ট আগাছ। £ ইউফোরবিয়। 
হিরট। (ছুধিয়া)) ফ্যাইল্যানথাস নিরুরি (হাজার- 
দান৷), ফাইলানথাস সিমপ্লেকস, হেলিট্রোপিয়াম 
ইপ্ডিকাম ( হাতীশুর )) পরটুলেক। অলিরেসিয়া 
( ছোটনুনি ), জানথিয়াম যুমারিয়াম ( ওকড়| ), 
ফাইজালিস মিনিম| ( বন টেপারি ), সোলানাম 
নাইগ্রাম (বন বেগুন), লিউকাস্‌ আসপের। 
(দ্ৰোণ), আরজিমোন মেক্সিকান! (শিয়ালকীট৷), 
কারডিওস্পারমাম হেলিকাকাবাম (শিবঝুল), 
ট্রাইডাকস্‌ প্রক।মবেনস্‌ (তুনাকি)। 


১০ 


(চ) ভুট্রার ক্ষেতে আগাছা 

ঘাস জাতীয় আগাছ। £ সাইনোভন ডাক- 
টাইলন (দূর্ব); ডিজিটারিয়! ডিজিটাট|, ইলিউসিন 
ইনভিক। (কোদাই), ব্ৰাকেরিয়| | 

মোথ| জাতীয় আগাছ|ঃ সাইপেরাস রেটান্‌- 
ডাস্‌ (cartel), সাইপেরাস ডিফরমিস্‌ (মোথা)। 
_ চওড়া পাতা বিশিষ্ট আগাছা : ট্রায়ানথিম। 
( পাথরচাট। ), ইউফরবিয়া হিরট। ( দুধিয়| ), 
ফাইলানথাস্‌ নিরুরি (হাজারদানা ), ক্রোটন 
স্পারসিফ্র(রাস (বন মরিচ)। 


(ছ) আলুর ক্ষেতে আগাছ৷ 

চওড়। পাত! বিশিষ্ট অআগাছ| : চৈনোপে৷- 
ডিয়াম আলবাম (বথুয়|), বোয়েরহাভিয়। ডিফি- 
উস! '( পুনর্ণব। ); মেলিলে।টাস ( মেথিকা ); 
আরঞ্জিমোন মেক্সিকান! ( শিয়ালকঁ৷ট। ), ভিসিয়| 
সাট|ইভ| ৷ 

পশ্চিমবংগের প্রধান প্রধান ফসলে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে (Chemical 
method of weed control) 
আগাছা দমনের উপায় 
(ক) বোনা ধান (সাধারণ আউশ ধান, বোন! 
আই-আর-৮, বোনা জয়! ইত্যাদি যে কোন 
বোনা ধান )। 

(১) ধানগাছ জন্মাবার পর (Postemer- 
gence application): এক হেক্টর ধানের 
জমিতে ( ২} একর ব! ৭২ বিঘ|। ) তিন লিটার 
সক্ৰিয় প্রপানিল (3 litre active ingredi- 
ent Propanil/hectore) অর্থাৎ ৭.৫-৮.৫ 


লিটার ৩৫ শতাংশ সক্রিয় ষ্ট্যাম-এফ-৩৪ অথব| 
৪৫.শতাংশ সক্রিয় ‘রোগ’ নামে আগাছ। নাশক 
ওষুধ ৬০০ লিটার জলে গুলে বীজ বোনার পর 
যখন ঘাস জাতীয় আগাছ| ৪-৫ পাত৷ বিশিষ্ট 
হয় (বোনার পর প্রায় ১৮-২২ দিন নাগাদ ধরে ) 
তখন স্প্রে করতে হবে। 

অথব। 

(২) বোন! ধানগাছ অস্কুরোদগম হবার 
আগে (Preemergence application) : 
এক হেক্টর জমিতে ২-৩ লিটার তরল সক্রিয় 
নাইট্রোফেন ওষুধ (2-3 litre active ingre- 
dient Nitrofen per hectore) অর্থাৎ 
৮-১২ লিটার ২৫ শতাংশ টরু-ই-২৫ আগাছ।- 
নাশক ওষুধ ৬০* লিটার জলে বীজ বোনার 
এক দিন পরে মাটিতে সমানভাবে cet করতে 
হবে। 

অথব। 

(৩) আগাছা নাশক ওষুধ ও ইউরিয়া একত্রে 
স্প্রে (Mixed herbicide and urea ferti- 
lizer spray): @#a প্রতি (৭.৫ বিঘা) 
আগাছার ৪-৫ পাত৷ বিশিষ্ট অবস্থায় স্প্রে করলে 
আগাছ। ধ্বংসকারী ওষুধের পরিমাণ কম 
প্রয়োজন হয় ও ফসলের নাইট্রোজেন সারের 
অভাব পুরণ) এই ছুই কাজই হয়। 

(খ) CATR ধানের ক্ষেতে আগাছা দমন 
(আমন এবং আই-আর-৮, জয়! ইত্যাদি যে 
কোন রোয়। ধান )। 

(১) এক হেক্টর ধানের ক্ষেতে ১২-২ কেজি 
সক্রিয় নাইট্রেফেন দান! (1.5-2 kg. active 
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Twat £ মাঘ £ ১৩৭৮ 


ingredient nitrofen granular) অর্থাৎ 
২২.৫-৩০ কেজি ৭ শতাংশ সক্ৰিয় টক গ্র্যান্ুলার 
ওষুধ ধান চার! রোয়ার ৪-১০ দিনের মধ্যে সমান 
ভাবে সামান্য দীড়ানে| জলে হাতে করে ছিটিয়ে 
দিতে হবে। 
অথব| 

(২) ধানের ক্ষেতে যদি শুধুমাত্র শেওল| জাতীয় 
আগছার পরিমাণ খুব বেশী থাকে তবে হেক্টর 
প্রতি (৭.৫ বিঘ! ) ১০ কেজি মিহি গুড়া তঁ,তে 
(copper sulphate ) so কেজি এমোনিয়াম 
সালফেটের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে সুফল 
পাওয়। যায়। 

অথব। 

জমিতে ২ লিটার সক্রিয় প্রপালিন এবং ২ 
শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ (2 litre active 
ingredient propenil and 2% solu. 
area fertilizer mixture) অর্থাৎ Bq 
প্রতি ৫-৫২ লিটার স্ট্যাম-এফ-৩৪ আগাছ৷| 
নাশক ওষুধের সঙ্গে ১২ কেজি ইউরিয়! সার 
৬০০ লিটার জলে একত্রে মিশিয়ে ঘাস জাতীয় 

(৩) যদি খুব চওড়া পাতা জাতীয় আগাছ৷ 
এবং ঘাস জাতীয় আগাছ। থাকে তবে হেক্টর প্রতি 
(৭.৫ ব্ঘি। ) ৫.৫ লিটার স্ট্যাম-এফ-৩৪ এবং 
দু লিটার এগ্রোক্সোন-৪ বা ফেনোক্সিলিন প্লাস 
(2 lit. a.i. propenil+500 gm. a.e. 
MCPA) ৫০* লিটার জলে গুলে ধান রোয়ার 
তিন সপ্তাহ পরে স্প্রেকরতে হবে। 
(গ) পাটের ক্ষেতে আগাছ! দমন 

এখনও কোন রাসায়নিক আগাছ। নাশক 


বস্ুগ্ধর| £ ভ্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


ওষুধ দিয়ে পাটের ক্ষতি না করে আগাছ। দমনের 
সঠিক উপায় নির্ণয় কর! হয়নি। তবে পাট 
বীজের অংকুরোদগম হবার আগে এপটাম, 
এমিবেন এবং পাটগাছ জন্মাবার পর ডালাপন 
কিছুটা কাজ দেয়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি 
কলেজে বহু আগাছ! নাশক ওষুধ নিয়ে পরীক্ষ। 
নিরীক্ষা চলছে। নতুন ওষুধ কার্ব (Kerb or 
RH 315) ব্যবহারে খুব সুফল পাওয়া গেছে। 
সঠিক প্রথা আগামী বছরে আশ! কর! যায় 
বিস্তারিত জানানে। যাবে। 


(ঘ) আখের ক্ষেতে আগাছা দমন 


(১) আখ অংকুরোদগমের আগে £ হেক্টর 
প্রতি ২ কেজি সক্রিয় সিমাজিন এবং ২ কেজি 
সক্ৰিয় ২-৪-ডি (2 kg 2.1. simagine and 
2 kg 2.6. 2-4-D in a combination 
spray) অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৪ কেজি ৫০ শতাংশ 
সক্ৰিয় সিমাজিনের সঙ্গে ২.৫০ কেজি ৮০ 
শতাংশ সক্রিয় ফারনোক্সোন অথবা টাফাসিড 
৬০০ লিটার জলে একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করতে 
হবে (বোনার ১০ দিন পরে )। 

অথব| 

আখ অংকুরোদগম হবার আগে আখ রোয়ার 
১০-১২ দিন পরে ২ কেজি সক্রিয় ২-৪-ডি অর্থাৎ 
২.৫০ কেজি ফারনোক্সোন বা টাফাসিড cx 
করতে হবে প্রতি একরে ৬০০ লিটার জলে 
মিশিয়ে। রোয়ার ৩৫ দিন পরে চাক! নিড়ানি 
দিয়ে নিড়ানি দিতে হবে। তারপর রোয়াঁর 
৫০ দিন পরে আবার ২.৫০ কেজি ফারনাক্সোন 
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বা টাফ।সিড-২-৪-ডি ওষুধ ৬০০ লিটার জলে 
গুলে স্প্রেকরতে হবে। রোয়ার ৭০ দিন পরে 
আবার চাক! নিড়ানি দিয়ে নিড়ানি দিতে হবে। 
তারপর সময়মত মাটি চাপাতে (earthing up) 
হবে । 


(৬) ভুট্টার ক্ষেতে আগাছ| দমন 


ভুট্টার বীজ tata ১ দিন পরে ১ কেজি 
সক্ৰিয় সিমাজিন বা এট্ৰাজিন (1 kg ৪.1. 
91177921176 or Atrazine) অর্থাৎ এক হেক্টর 
জমিতে ২ কেজি সিমাজিন-৫০ ব| এট্রাজিন-৫০ 
৯০০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। 
যদি খুব cate] জাতীয় আগাছা থাকে তবে এ 
ক্ষেতে আবার ১.২৫ কেজি ফারনোক্সান ব| 
টাফামিড ২-৪-ডি ৬০০ লিটার জলে গুলে YE 
বোনার একমাস পরে স্প্রে করতে হবে। 

(5) আলু ক্ষেতে আগাছা দমন 

(১) আলুবীজ বোনার সঙ্গে সঙ্গে মাটি 
চাপিয়ে দিতে হবে (final earthing up) | 
তারপর ২-১ টি আলুগাছ যখন সবেমাত্র একটু 
মাটি ফুঁড়ে বাইরে আসবে। ঠিক তখনই ৩-৪ 
কেজি পাটোরান আগাছানাশক ওষুধ ৬০০ লিটার. 
জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। 

অথব। 

(২) আলু বোনার পর আলুগাছ বার হবার 
৭-১৫ দিন পরে ১ কেজি সক্ৰিয় প্রপানিল 
অৰ্থাৎ এক হেক্টরে ২$-৩ লিটার ষ্ট্যাম-এফ-৩৪ 
আগাছানাশক ওষুধ ৬০* লিটার জলে স্ডের 
করতে হবে | 


VHA) £ মাঘ £ ১৩৭৮ 
আগাছ।নাশক ওষুধের তালিকা ও প্রাপ্তিস্থান 





এ 


আগাছানাশক ওষুধের নাম | বাণিজ্যিক নাম 






(Name of the ও প্রাপ্তিস্থান 

herbocides) সক্ৰিয় শতাংশ 
$1 প্রপালিন স্ট্যাম-এফ-৩৪(৩৫%) বি, সি, পাল এণ্ড কোং 

(7১101091111) অথব৷ ১৮; নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১ 

রোগ (৪৫%) অথবা 
AMA কেমিক্যালস লিঃ 
| ৭) ইণ্ডিয়ান মিরর Be, কলকাতা-১৩ 

২। নাইট্ৰোফেন (তরল) টক-ই-২৫(২৫%) এ 


4 


= 


নাইট্রোফেন (দান৷) টক-গ্রান্থুলার(৭%) 
(Nitrofen) 


৩। সিমাজিন ও এট্রাজিন সিমাজিন-৫* (৫০%) টাট! ফাইসন ইণ্ডা্টিজ 


(Simazine/Atrazine) এট্ৰাজিন-৫৭ (৫০%) ১৬, হেয়ার গ্রীট, কলকাত|-১ 
৪1 ২-৪-ডি টাফাসিড (৮০%) এ 
(2-4-D) অথবা অথব| 
ফারনোক্রোণ(৮০%) ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাঞ্তৰীস 
১৮) ate রোড? কলকাত।-১ 
৫। মেটোব্রমইউরণ পাটোরাণ বি, এ, এস, এক ইণ্ডিয়া লিঃ 
(Metobromuron) ৬ই মোসেস্‌ রোড (টিসিকন হাউস), বন্বে-১১ 
৬। এম-সি-পি-এ এগ্রোক্সোন-৪(২৫%) ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্টীজ 
(MCPA) অথবা 
ফেনোক্সোলিন টাট। ফাইসন ইপ্তাস্বীজ 
প্লাম| (২৫%) 
বিঃদ্রঃ__কোনরূপ জিজ্ঞান্ত থাকলে অথব| আরও বিস্তারিত খবরাখবর জানতে ইচ্ছুক হলে কল্যানী 
বিশ্ববিগ্থালয়ঃ রুষি ফ্যাকালটী, এগ্রনমী বিভাগে খোজ করুন | 


—_—————— ee ee 
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আরো বেশী আলুর FAA চান? 
হে ) fe 










ন a A lian Ce 
তাহ’লে প্রথমেই 
থধাইমেট ১০-জি দিয়ে 


পোকামাকড় ধ্বংস করে ফেলুন 
পোকামাকড়ের 













ও cam দিন 
ই কীটনাশক জবোর দানা সরাসরি মাটিতে প্রয়োগ করার জন্য এতে 
চেয়ে কম পরিভ্রহ ও সময় লাগে। এছাড়াও দেখা গিয়েছে ছে 

সাধারণ অবস্থা ভাল থাকে ও কলন অনেক বেদী হয়। 


: 
ত 





১*-ভির ছানা প্রতি ছেক্টয়ে ৮.৫ কিলে অল্ুপাতে আলু, 
সময় নালিতে সযানভাষে ছড়িয়ে দিন ৷ (> CERT = ২.৪ একর) 
দ্বিতীয় প্রয়োগ ; ভেলিতে মাটি তোলার সময় আলু গাছের সারির পাশের মাটিতে 
উপরোক wees ছিনিয়ে মাটি তুলে দিন। 
খাইছে ১,.ছি যাবহার করলে আপনিও ফুটে রোগবিহীন (ভাইরাস) আলুর বীজ উৎ- 
Tet করতে পারবেন। এর GE প্রস্বোগৰিধি oer : 
উপরে উল্লিখিত Soca দ্বার প্রয়োগ কৰতে হবে তৰে অগ্পপাত ৫ ৭ 
ate ছেক্উয়ে a> fermi 
প্যাফিং s ১ কিলো গ্রানের কৌটোতে ও ৩.৫ কিলোগ্রামের কাগজের ITCH: 


"কহ গুহার ‘দুহাত crew 






বৃন্ত। আর খরা চাষের পথে পরিচিত 


অন্তরায় । এর ফলে ব্যাপক শস্তহানি চাষী- 
ভাইদের প্রায়ই বিপর্যস্ত করে তোলে । এই 
ক্ষতিতে তার! মুষড়ে পরেন ঠিকই, কিন্তু নতুন 
উদ্ভমে কাজ আরম্ভ করতেও দেরি করেন ai | 
তার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত মেদিনীপুর জেলার 
পটাশপুর ব্লকের চাবীভাইর| । প্রধানতঃ সেটি 
একফসলী চাষের এলাকা, কিন্তু এখন তাদের 
_ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও উদ্যমে হয়েছে যথাসম্ভব 
_ দোঁফসলী। জমি দো-ফসলী করার জন্য নান! 
রকম প্রকল্পকে চাষীভাইর। লাগিয়েছেন কাজে ৷ 

১৯৬৭-৬৮ সালের বন্যার আগে এই ব্লকে 
-দে-ফসলী চাষ হত মোট আবাদী জমি 
৬৫১০*০ একরের মধ্যে প্রায় ৫৬০০ একরে। 
আর এখন নান। সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে হচ্ছে 
* প্রায় ২১,১৪০ একরে। বন্যার আগে বোরো 


জেল! কৃষিবিদ ( শস্ত ), মেদিনীপুর ( পূর্ব )। 
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নীতিশ লাল ভৌমিক 


ধানের চাষ যেখানে হতে। নামমাত্ৰ, (৭০ একর ) 
এখন সে জায়গায় হচ্ছে প্রায় ১৪,০০০ একরে। 
তা কর| সম্ভব হয়েছে সেচের সুযোগের সদ্‌- 
ব্যবহার করে ও অধিক ফলনশীল বিভিন্ন জাতের 
ধান চাষের প্রবর্তন করে। 

আমন ধানই এই এলাকার প্রধান ফসল। 
এর আবাদ হয় প্রায় ৬৩,০০০ Gary | আমনের 
পর কিছু কিছু জমিতে খেসারী ছাড়| আর কিছুই 
প্রায় আগে করা সম্ভব ছিল না। কারণ হলো! 
জলের অভাব। পুকুর, ডোব| ইত্যাদিতে বর্ধার 
সময় যে জল জম! হয় তাই থেকেই একমাত্র 
সেচের ব্যবস্থ। কর! সম্ভব ছিল। আর এই 
জলে কিছু কিছু জমিতে সবজির চাষ কর! ছাড়৷ 
অন্য আর কিছুই প্রায় কর! হোত না। যে জল 
অবাবহার্ষ হয়ে পড়ে থাকত; তার ব্যবহারে আর 
কি ফসল কর! যায় এবং এই জলকে কি করে 


বন্ুন্ধর| £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ১*ম সংখ্য! 


সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার কর! যায় সে বিষয়ে অনেক 
চাষীভাই সঠিকভাবে অবহিত ছিলেন না । 
১৯৬৭-৬৮ সালে বন্যার পর সরকার থেকে 
ব্যাপক ব্যবস্থ। নেবার প্রচেষ্টা হল যাতে দুর্গত 
চাষীভাইর! তাদের জমিতে যথাসম্ভব দো-ফসলী 
চাষ করতে পারেন। সেচ ব্যবস্থা হল দে-ফসলী 
চাষের প্রধান উপকরণ এবং তারজন্য ব্যবস্থা 
হল সরল feats পরিশোধ্য খণ হিসাবে 
অগভীর AAG খনন ও সেচের পাম্প বিতরণ। 
আর হল অধিক ফলনশীল ধান ও নানা শস্ত 
চাষের ব্যবস্থা! । উৎসাহী চাঁষীভাইর। এগিয়ে 
এসে এই প্রচেষ্টায় যোগ দিলেন। এই প্রচেষ্টার 


ফলে চালু হল ব্যাপক হারে দোফসলী চাষ যার. 
“er 


মপ্যে বোরো! ধানের চাঁষই হুল বেশী। 
পরিসংখ্যান আগেই দেওয়| হয়েছে। বোরো! 
ধান চাষের মোট আবাদের প্রায় শতকরা ৯৯৫ 
ভাগই হল বিভিন্ন জাতের, যথ। আই-আর-৮% 
জয়া, তাইচুং নেটিভ-১, ইত্যাদি অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ। কিছু জমিতে চাষ হয় অধিক 
ফলনশীল জাতের গমের আর বিভিন্ন সবজির | 
এই সবজির ব্যবহার কেবল এই ব্লকে বা 
জেলাতেই সীমিত নয় এর চালান যায় রাজ্যের 
বাইরেও | | 

কেবল শস্ত বীজ লাগিয়েই চাষীভাইর| খান্ত 
নন, ফলন বাড়াবার ও শস্তরক্ষার GT তার! 
ব্যবহার করছেন পর্যাপ্ত পরিমাণ সার এবং রোগ 
ও কীটনাশক ওষুধ ৷ সেচ ব্যবস্থার জন্য চাষী- 
ভাইর! বসিয়েছেন প্রায় ৪০০টি অগভীর নলকূপ 


' ব্লককে অন্তভূক্ত কর! হয়েছে। 


এবং নিয়েছেন আনুম৷নিক ৩৭০টি পাম্প সরকারী 
খাণের মাধ্যমে | অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমেও সেচ 
ব্যবস্থার সুযোগও Sai অনেকেই নিয়েছেন। 
১৯৬৭-৬৮ সালে পটাশপুর ব্লকে রাসায়নিক সার 
ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩৫০০ টন এবং 
১৯৭০-৭১এ তার আনুমানিক হিসাব হল 
১৩,৭৭৫ টন। ৃ | 

এ ব্লকের চাষীভাইদের সঙ্গে আলোচনার 
সময় কয়েকজন মন্তব্য করলেন, “বন্যায় আমাদের 
অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু এই বন্য। একদিকে 
আমাদের অভিশাপ হলেও অন্যদিকে আশীর্বাদও 
বলতে পারেন; কারণ তা না হলে তো আর 
ব্যাপক দে-ফসলী চাষের চিন্ত। অনেকেই হয়ত 
করতাম না |” | 

পল্লী ব্দ্যুতীকরণ প্রকল্পের আওতায় এই 
আশ! কর! 
যাচ্ছে যে, অধিকাংশ অগভীর নলকৃপ অদূর 
ভবিষ্যতে বিদ্যুৎচালিত হয়ে কমাবে সেচের খরচ 
এবং এনে দেবে অধিক পরিমাণ জমিতে চাষের ও 
অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করার সুষ্ঠু সুযোগ | 
সেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা! সম্প্রসারিত হলে 
এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সুষ্ঠু উন্নতি হলে আরও 
বেশী জমিতে দে|-ফসলী চাষের সুযোগ আছে 
মনে হয়। 

গোড়ায়. য| বলেছি তাই আবার afer) 
প্রাকৃতিক দুর্ধোগে তার! মুষড়ে পড়েননি বরং 
দেখিয়েছেন পর্যায়ক্রমে ব্যাপক উন্নত চাষের | 
পথ। 
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অপরাজেয় এই আমি | অসীম কুমার পোদ্দার 


আমার আমিকে আমি চিনেছি---এতদিনে 
ক্ষেতে খামারে প্রাস্তরে_ কৃষকের সাথে, 
আমার পরিচয়--আমি কৃষক-_ 


দূৰ্ভেদ্থ অন্ধকার সরে গেছে-- 

রক্তাক্ত দেহ আর আমি দেখতে চাই ন|-- 

আমি ছৃশ্চরিত্র-_মাতাল-_পশু যাই হই না কেন, 

আমি মাঠে পড়ে থাকবে! চিরকাল-_ 

নরম মাটির যাছু-মন্ত্র আমাকে আঁকড়ে ধরে | 
আমি কৃষক ৷ 


আমি জন্মদেব অস্কুরিত বীজের, 

আমি শুকনে।-রূক্ষ-প্রান্তরে আনবে। বন্যার জোয়ার | 
আমি বিশাল মহীরূহ । 

আমি শ্যামল ধরার _ শ্ঠা।মলিম| ৷ 


এখন শীর্ণ মাঠের শরীরে নির্মম মাঘের ছুরির দাগ । তবুও-- 
আমি বিধ্বস্ত পৃথিবীর রূপ-_ আর দেখতে চাই ন|-- 

আমি সব অন্যায়কে আবর্জন! গর্তে ফেলবো-__ 

তার সারে জন্ম নেবে নতুন সৃষ্টি 

সে আমি। অনেক পরিবপ্তিত। 

খরার স্থর্যে_মহ! প্লাবনে- ঝড়ের মাঠে আমি মরি ন|। 
কুয়াশার মুখ দেখে আমি ভয় করিন| 
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অন্রাণে ধান কেটে বাংলার ঘরে ঘরে হয় 
নবান্ন উৎসব। ফসল কাটার উৎসব ৷ গ্রাম 
বাংলার sats পৌষের এইতে। পরিচিত ছবি। 
চাষী সার! বছরের পরিশ্রমের সোনার ফসল ঘরে 
তোলে, তাই এই মাসটির দিকেই একান্তভাবে 
চেয়ে যেন বেঁচে থাকে তার! । একটি ফসলের 
ভালমন্দের ওপর তাদের হীসিকাক্পা উৎসব 
আনন্দ জড়িয়ে থাকে । কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 
হদি সে ফসল নষ্ট হয় তাহলে; কৃষকের সারা 
বছরে আর কোন উপায় থাকে না। ধায় করে 
বেঁচে থাকা ছাড়া । গরীব চাষীর দারিদ্রই কেবল 
বাড়ে তাতে। এই অবস্থা থেকে চাধীকে 
বাঁচানো ও দেশের খান্তোৎপাদন বাড়ানোর জন্য 
কয়েক বছর থেকেই চেষ্টা কর! হয়েছে। এই 
চেষ্টার কুলে পথের সন্ধানও পাওয়া গেছে। 
বছরে এখন ছুবার ধান কর! জার অলিক স্বপ্ন 
নয়। এ হলে। আজকের বাস্তব Se) গ্রাম 
বাংলার বাস্তব ছবি। 


কৃষকের কষ্ট দূর কর! ও দেশের খাস্োৎপাদন 
বাড়ানোর জন্ত কয়েক বছর থেকে যে চেষ্টা কর! 
হচ্ছে, তায় কিছু কিছু সুফল দেখা গেলো! সেদিন 
হাওড়। জেলার জগত্বল্লভপুর FCF | 

ব্লক অফিসের সামনে দিয়ে গেছে পাকা 
সড়ক। সেই রাস্ত। ধরেই চলেছি। জ্যৈষ্ঠের 
ui রোদ মাথার ওপরে ৷ কিন্তু পথের হুধায়ে 
দৃষ্টি পড়লে, চোখে পড়ে শুধু সবুজ সবুজ মাঠ। 
কোথাও ব| পাকা পাক৷ ধানের গুচ্ছে ভরা 
সোনালী মাঠ । যেখানে ত| নেই, সেইসব জমি 
থেকে কয়েকদিন আগে সোনালী ধান কেটে ঘরে 
তুলেছেন চাষীর।। রাস্তার ওপরই কোথাও 
কোথাও দেখি ধান ঝাড়াই চলেছে। মাঠের 
একপাশে কেউ ব| ধান গুছিয়ে গাদা দিয়ে 
রেখেছেন। কোন মাঠে তখনও চলেছে 
ধান কাটা। 

গত সেপ্টেম্বরের বন্যায় এই অঞ্চলের আমন 
ধান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই অঞ্চলের 
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অনেকখানি জায়গ। বস্তায় ডুবে গিয়েছিল। যে 
রাস্ত| দিয়ে আমর! চলছিলাম। সেখানেই প্রায় 
ছিল কোমর জল। কৃষক হতাশ হয়ে মাথায় 
হাত দিয়ে বসে ছিলেন ঠিকই। কিন্তু সার! 
বছরের OD ভেঙ্গে পড়েননি। তাদের সামনে 
ছিল রবি মরস্থমের স্থযোগ। বন্যার জল সরে 
যাওয়ার পর, তার! নতুন উৎসাহ নিয়ে আবার 
নেবে ছিলেন কাজে। 

বন্যায় ডুবে গিয়ে ধানের ক্ষতি হয়েছিল 
ঠিকই। তবে খান! ডোবা য| ছিল সবই এই 
বন্যার জলে যেমন ভর্তি হয়ে গিয়েছিল, তেমনি 
এই জলই রবি মরম্ুমে ঈশ্বরের দানের মত মনে 
হলে! কৃষকের । চাষীরা ঠিক করলেন খরিফের 
এই ক্ষতি ভার! বোরো চাষ করে পূরণ করবেন। 
সেইমত তার! কাজ শুরু করেন। এই ব্লকে 
এবছর বোরো! ধানের চাষ হয়েছে প্রায় তিন 
হাজার একরে। শুধুমাত্র ইচ্ছা নগরী মৌজায় 
প্রায় ১০০ একরে বোরোর চাষ হয়েছে। ব্রকের 
কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক রঞ্রিতবাবু ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে মাঠে তখনও য| ধান ছিল; ভার কিছু 
কিছু দেখালেন। তৈরী ধান কাটার প্রতীক্ষায় 
তখনও জমিতে য| ছিল তাও দেখে যেন শেষ 
করা যায়না। 

যদিও আই-আর-৮ ও ধানই রবি মর্নস্নমে 
ব্যাপকভাবে চাষ হয়েছে এই অঞ্চলে । তবে 


তার কাছে জানলাম চাষীর! শুধু আই-আর-৮. 


ব| জয়! ধানের চাষই করেননি । এখানে চাষ 
হয়েছে পদ্মা, কিছু সবরমতী, তাছাড়াও চাষ 
করেছেন piss, sqm ও লাঠিশালের। 


বসুদ্ধর| £ মাঘ £ ১৩৭৮ 


বোরো! চাষের জন্য জলের দরকার খুব বেশী। 
ত! পুরণ হয়েছে অনেকট। গভীর, অগভীর 
নলকুপ থেকে। তাছাড়া আছে কানা 
দামোদরের জল ও রাজপুঝ ক্যানেল। অগভীর 
নলকূপ এ পর্যস্ত হয়েছে এখানে ১৭২টি। 
রাজপুর ক্যানালের জল যে কত সাহায্য করেছে, 
তা ক্যানালের ছুপাশের সবুজ ধানে ভরা 
ক্ষেত দেখেই অমুমান করতে পারলাম | 
আগেই বলেছি বেশীর ভাগ ধানই তখন 
প্রায় কাট! হয়ে গিয়েছিল। ফলন মোটামুটি 
কেমন হয়েছে, ত| জানতে চাইলে কয়েকটি 
অঞ্চলের শস্ কাটার পর একর প্রতি ফলন য| 
পাওয়| গেছে তা কৃষি সম্প্রসারণ অধিকারিক 
আমাদের দেন। নীচে সেইসব গ্রাম ও কৃষকদের 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন! কর! হলো! | 
পোলগোমতিয়! গ্রামের শ্রীবিষুঃ সাধুরখা-_ 
তিনি মোট 83 বিঘ| জমিতে এবছর জয়! ধানের 
চাষ করেন। জমিতে সেচ দিয়েছিলেন দামোদরের 
জলে। ফলন পেয়েছেন একরপ্রতি ৯৭ মণ 
১৫ সের। এরপর বলি জগত্বল্পলভপুরের শশধর 
পালের কথ! । ইনিও জয়ার চাষ করেছেন এবং 
একরপ্রতি ফলন পেয়েছেন ৯৭ মণ। মোট 
১৭ বিঘা জমিতে তিনি এই ধানের চাষ করেন। 
সেচের জন্য জল পেয়েছিলেন বালিখাদ থেকে। 
সিদ্ধেশ্বর গ্রামের শ্রীমদন শাউ। তিনি 


অগভীর নলকৃপের জলের সাহায্যে সাত বিঘা 


জমিতে জয়! ধানের চাষ করেন এবং ফলন 


পেয়েছেন একরপ্রতি ১০২ মণ। এবছর জয়! 


১৯ 


ধানের এটাই সবচেয়ে বেশী ফলন এই ব্কের। 


বসুন্ধর| £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ১*ম সংখ্য। 


পাতিহাল গ্রামের দিসুমান। তিনি মোট 
সাত বিঘা জমিতে আই-আর-৮ ধানের চাষ 
করেন। অগভীর নলকুপের জলে । একর প্রতি 
ফলন পেয়েছেন ১০৫ মণ ৩০ সের। 

অধিক ফলনশীল আই-আর-৮ জয়া, পদ্ম! 
ছাড়া এবছর তার! নতুন একটি ধানও চাষ 
করেছেন। তার নাম সবরমতী । এই ধানটি 
খানিকট! বাঁসমতী ধানের মত। চাল সরু ও 
সুগন্ধ আছে। এই ধানের চালের যথেষ্ট চাহিদ! 
রয়েছে। এর একরপ্রতি ফলন আই-আর-৮ বা 
জয়। ধানের মত নয় বটে, তবে এর ফলন খুব 
কমও নয়। চাল সরু ও ভাল জাতের হওয়ার 
জন্য বাজারে দামও ভাল পাওয়া যায়। তাই 
চাষীদের বেশ উৎসাহ; এই ধানটি চাষ করার । 

গত বছর থেকে এই জাতের ধানের চাষ এই 
ব্লকে শুরু হয়েছে। বলতে গেলে একেবারেই 
নতুন চাষ। মোট ব্লক এলাকায় এবছর পাঁচ 
থেকে ছয় একরের মত জমিতে এই ধানের চাষ 
হয়েছে | ধানটি ফলেও অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি । 
মাত্র ১২০ দিনে। জলদি জাতের হওয়ায় এই 
ধান কেটে, সেই জমিতে আর একটি ফসল করার 
সুবিধাও রয়েছে। চাষীদের কাছে তাই এ 
ধানটির খুবই কদর | 

গোমাডাঙ্গি গ্রামের চাষী শ্রীকানাই কুশারী। 
এবছর এই ধানের চাষ করে একরপ্রতি ফলন 
পেয়েছেন ৫৩ মণ ১৯ সের। তার জমিতে জল 
পেয়েছিলেন গভীর নলকূপ থেকে । 


আর একটি চাষীর কথা বলে শেষ করছি 
তিনি বড়গাছিয়! গ্রামের Satta শীর্ঘ। 
তিনি চাষ করেছেন চুর্ণকাঠি। এটি জলদি 
জাতের আমন। ica হিসাবে এর চাষ 
করেছেন। এটি সরু ধান। চাষের খরচ অধিক 
ফলনশীল ধানের থেকে কম। ফলনও ভাল 
পেয়েছেন। একরে ৪৭ মণ। 

এর থেকে বোঝা যায় বোরে। ধানের ফলন 
এই ব্লকে মোটামুটি এবছর ভাল হয়েছে। বন্যার 
জলে মাঠের পর মাঠের ধান নষ্ট হয়েছিল বটে। 
কিন্তু চাষীভাইর। হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়েনি। 
নতুন উদ্যমে চাষ করে নতুন ফসল তুলছেন ঘরে | 
নতুন করে এবার তার! করবেন নবান্ন উৎসব ৷ 

ধান ছাড়| এসময় আর একটি নতুন ফসলও 
দেখলাম এখানে | ত হলে! কার্পাস তুলোর চাষ ৷ 
এই অঞ্চলের মাটিও নোনা। কোন কোন 
জায়গায় নোনার ভাগ খুবই বেশী। সেখানে 
পরীক্ষা মূলকভাবে কার্গাস তুলোর চাষ কর! 
হয়েছে। মোট ১৫ একর জমিতে এর চাষ 
হয়েছে এবছর। গাছে একাধারে হয়ে রয়েছে 
ফুল ও ফল। ফল ফুটে তুলোও বার হয়েছে 
অনেক ডালে ৷ কৃষকরা এসে দেখছেন। খবর 
নিচ্ছেন। সামনের বছর তারাও তুলোর চাষ 
করবেন বলে জানিয়েও যাচ্ছেন। 

জগতবল্পতপুরের এ কিন্তু রূপকথা! বললাম 
না। এখন আপনি এই ব্লকে গেলে রবি মরস্ুুমের 
ফসলের কিছু AHF এখনও দেখতে পাবেন। 


| ০ 


২০ 
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বিকাশরঞ্জন ভূঁইয়া 


১৯৭১ সালে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোন! ২নং 
ব্লকের অন্তর্গত রাধাবল্লভপুর গ্রামে গত বোরো 
মরস্থমে গভীর নলকূপ এলাকায় শিষকাটা লেদ| 
পোকার ব্যাপক আক্রমণ দেখা যায়। এ 
গভীর নলকূপ এলাকার মধ্যে প্রায় ৪০ একর 
জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হয়। গত 
এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে যখন বেশ কিছু 
ধানের শিষ বেরোতে শুরু করেছে; সেই সময় এঁ 
এলাকার আকাশ মেঘলা থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টি 
হয়। তার ফলে চাষীভাইরা পাচ-ছয় দিন ওঁ 
জমির পাশে যায়নি। 

এ অঞ্চলের একজন চাষী শ্রীশঙ্কর ঘোষ 
বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হলে তার ক্ষেতে 
যান। তার পদ্মা ধানের ক্ষেতের কাছে গিয়ে 
হতবাক হয়ে পড়েন। সমস্ত এলাকার ভেতর 
তারই জমিতে প্রথম, শিষকাট। লেদাপোকার 
ভীষণ আক্রমণ হয়েছে। প্রায় শতকরা ৭৫ 
থেকে ৮০ ভাগ কাচা ও আধপাকা ধানের শিষ 
ধানগাছের আগায় ন| থেকে মাটিতে পড়ে আছে। 

তখনই জীশঙ্কর ঘোষ মহাশয় ছুটে যান কৃষি 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, চন্্রকোনা ২নং রক, 


২১ 





সম্প্রসারণ আধিকারিকের কাছে এ আক্ৰান্ত ক্ষেত 
দেখার জন্য এবং কি করা যায়, সে সম্বন্ধে নির্দেশ 
নেবার জন্য । বহু কষ্ট ও পয়সা! খরচ করে তিনি 
এই চাষ করেন। মনে মনে আশা ছিল 
উচ্চ ফলনশীল ধানচাষ করে আধিক অসচ্ছলতাঁর 
কিছুটা লাঘব করবেন। কিন্তু তার আশা পূরনে 
বাধ সাধল লেদাপোকার আক্ৰমণ | 

কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক শঙ্কর ঘোষের 
সঙ্গে গেলেন গভীর নলকূপ এলাকাতে । তার 
দেখা পেয়ে আশপাশের অনেক চাষীভাই এসে 
অনুযোগ করলেন, তার কথামত উচ্চ ফলনশীল 
ধানের চাষ করে AM হতে চলেছেন। দেশী 
ধানের চাষ করলে তবু কিছু ধান পেতেন। 
এখন উচ্চ ফলনশীল ধানচাষ করে কিছুই 
পাওয়া যাবে al 

ক্ষেত দেখে কৃষি অফিসারও কিছুট! চিন্তিত 
হয়ে পড়েন ৷ পরে সকলকে অবশ্য ভালভাবে 
বুঝিয়ে বললেন। প্রতিকারের জন্য আক্ৰান্ত 
ধানের ক্ষেতে বি-এইচ-সি ১০ শতাংশ ওষুধ একর 
প্রতি ৮ থেকে ১০ কেজি ছড়াতে নির্দেশ দিলেন | 


মেদিনীপুর | 


বসুন্ধর| £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 





আক্রান্ত জমির মাঝে Sea ঘোষ দীড়িয়ে। 
গ্রীশঙ্কর ঘো মহাশয় কৃষি আধিকারিককে খবর 
দেওয়ার আগেই এঁ জমিতে সেচের জল দেওয়ার 
সময় জমির আইল থেকে একটি মাটির পাত্র ফুটে 
করে ফেট! ফেট! একরপ্রতি একলিটার 
এনড্রিন দিয়ে ছিলেন, ফলে প্রচুর লেদাপোক। 
মরে মাটিতে পড়েছিল এবং কিছু পোক! পাশের 
জমিতে গিয়ে আক্রমণ FTA | 

এরকম অবস্থায় শ্রীনিরঞ্জণ ঘোষ মহাশয় ও 
SID অনেক চাষীভাই প্রশ্ন তুললেন যে ধানের 
শিষ বের হবার পর থেকে ধান কাটা পৰ্যন্ত বিভিন্ন 
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আক্রান্ত জমির মাঝে শ্রীনিরঞ্জণ ঘোষ । 


২২ 


পর্যায়ে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করলে এই 
সৰ্ব্বনাস| পোকার আক্ৰমণ থেকে রক্ষা পাওয়া 
যাবে। সেই সময় প্রত্যেকের জমিতেই কমবেশী 
পোকার আক্রমণ দেখ! দিয়েছে। শ্রীনিরপ্রণ 
ঘোষ মহাশয়কে বলা হলে। যে আপনার 
আই-আর-৮ ধান জমিতে ১০ শতাংশ বি-এইচ-সি 
গুড়ো ওষুধ একরপ্রতি ১২ থেকে ১৫ কেজি 
যন্ত্ৰদ্বাৱ| ছড়াতে হবে। এ ওষুধ দুপুরের পর 
(মোটামুটি ৩টার পর) ছড়াতে হবে। এ ক্ষেতের 





শ্রীবস্কিমচন্দ্র গায়েনের আক্রান্ত জমি | 
ধান পেকে এসেছে আর এক সপ্তাহের মধ্যেই 


কাটা হবে। তাই এই পদ্ধতি Gem সম্ভব 
হয়েছিল। আক্রাপ্ত জমির সংলগ্ন জমির আল 
সম্পূর্ণরূপে কোদাল দিয়ে ঘাস চেঁছে পরিষ্কার 
করে বি-এইচ-সি ১০ শতাংশ ওষুধ আইলে ছড়িয়ে 
দেওয়া! হয়েছিল। এর ফলে যে সমস্ত পোক! 
এ আল দিয়ে ২নং জমিতে এসেছিল সেই সমস্ত 
পোক| ওষুধের সংস্পর্শে এসে মরে যেতে থাকে। 
এই পোকার ডানা না থাকার ফলে এক জমি 
থেকে অন্য জমিতে বুকে ভর দিয়ে হেঁটে যেতে 





প্রীশস্তু কারকের আক্রান্ত জমি। 


হয়। এরফলে শ্রীনিরঞ্জণ ঘোষ মহাশয় ক্ষতির 
হাত থেকে বাঁচলেন। 

ধানের শিষ বের হবার পর থেকে ধানের 
দান! পুষ্ট ন| হওয়া পর্স্ত ধানের জমিতে নাম| ও 
ধানগাছ নড়ান উচিত নয়, তাতে ধানের শিষের 
মধ্যে অপূর্ণ ধান বেশী হওয়ার সম্ভাবন| থাকে; 
এমন কি সম্পূর্ণ শিষ চালের দান! বিহীন হতে 
পারে। অথচ লেদাপোকার আক্রমণের হাত 
থেকে রক্ষা পেতে হলে এবং BY কোন ওষুধ 
ব্যবহার না করে বি-এইচ-সি ১০ শতাংশ ওষুধ 
ব্যবহার করলে ধানের শিষ বের হবার পর থেকে 
ধান কাটার আগে পৰ্যন্ত জমিতে ৩ থেকে ৪ বার 
নামতে ও ধানগাছ নাড়াতে হবে। সেজন্য ধানের 
অবস্থা বিশেষে একটি জমিতে বি-এইচ-সি 
ৰ ৫০ শতাংশ ও ভিন্ন জমিতে সেভিডল পরীক্ষা- 
মূলকভাবে প্রয়োগ করার জন্য চাষীভাইদের 


_ অনুরোধ করা হলো। 


বহুন্ধর! £ মাঘ £ ১৩৭৮ 


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গায়েনের আই-আর-৮ ধানে 
তখন সবেমাত্র BY জমে দান! পুষ্ট হতে শুরু 
করেছে অর্থাৎ ধান কাটতে ১২ থেকে se দিন 
সময় আছে। এরকম অবস্থায় এ আক্রান্ত 
ধানের জমিতে ২ কেজি ৫০ শতাংশ বি-এইচ-সি 
১৫ থেকে ১৬টিন (২৭০ হতে ২৯০ লিটার) 
জলে গুলে যন্ত্র দিয়ে ছিটানো হয়। ফলে 
একবারের বেশী জমিতে নামতে হয়ন| ৷ জীবঙ্কিম 
চন্দ্র গায়েন মহাশয় ভালই ফল পেয়েছেন। 

শ্রীশ্তু কারক মশায়ের জমিতে আই-আর-৮ 
ধানের শিষ বার হতে শুরু করেছে। এই রকম 
অবস্থায় লেদাপোকার আক্রমণ দেখা যায়। ৪নং 
ছবিতে বাঁদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে 
প্রথম ৩টি সারির ধান অন্যান্য সারির চেয়ে ছোট 
ও পাতা এবং শিষের সংখ্যাও কম। লেদা- 
পোকার আক্রমণের সাথে সাথে একরপ্রতি 
৮ কেজি হিসাবে সেভিডল দেওয়া হয়েছিল, এবং 

ক্রিয়া আরম্ভ হবার পর থেকে প্রথম 

৩টি সারি ছাড়া আর লেদাপোকার আক্রমণ 
দেখা যায়নি। তাছাড়া এ আক্তাস্ত জমিতে 
দ্বিতীয়বার কোন ওষুধ দেয়ার জন্যও নামতে 
হয়নি। আীশম্ভু কারক মহাশয় এ আক্রান্ত জমি 
থেকে স্বাভাবিক ফলনই পেয়েছেন। 

এইভাবে প্রত্যেকটি চাষীভাই লেদাপোকার 
আক্রমণের হতে থেকে রক্ষা! পায় এবং গড়ফলন 
প্রায় একরপ্রতি ৬০ মণ ধান পেয়েছেন। এখন 
আর চাষীভাইরা উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করতে 
ভয় পাননা। বরংচ তার! খুব বেশী আগ্রহী । 





২৩ 


মাঘ পড়তে গায়ের ছবি 
মে ae ২১২ এখন এমনি রকম। 
১১ “a | ৷ ret ~ ড়াইয়ের পর সেদ্ধ 
0808 ত ধান উঠোনের রোদা,রে 
শুকোচ্ছে। গ্রামময় 
সেদ্ধ ধানের সো Tr 
গন্ধের আমেজ | কৃষাণ 
বৌর| উপ্টেপাপ্টে 
দিচ্ছে সেই ধান। 


১ ঈ 


A ্ । Z 


‘ 

শ্তরকোনোর পর এখন 
oo fees ধান ভানবার 
পাল! । তালে তালে 
কৃষাণ বৌরা ধান ভেঙে 
ক্ষুধার সুধা বের করবে। 
সার! গ্রামে এখন 
টেকিতে ধান কোটার 
শব্দছন্দ | 
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(২) ব্লকের একটি গ্রাম শীতের সবজির সবুজ সুকুমার মণ্ডলের ক্ষেতে চমৎকার সীমের চাষ 
ত সাজে সেজেছে। ভদ্রেশ্বর কর্মকারের ক্ষেতে হয়েছে। 


বাধাকপির মুগ্ধ কর! ফলন। 








রূবিশস্তের দীর্ঘ তালি- 
কায় মুক্রীর কদর 
যথেষ্ট । হাবড়| (২) 
রকের কৃষক সুন্দর ফলন 


করেছেন মুস্ুরীর। 





মাটির বুক থেকে তিল তিল রস সঞ্চারে 
ফুলের বুকে জমে Bl, ফল হয়ে ওঠে স্বাছু, 
শস্যের দান! লাভ করে পুষ্টি আর আখের নধর 
দেহের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয় রসের মধুর 
ধারা। আখের সেই শরীর থেকে আবার 
সংগৃহিত হয় রস আর তার সাহায্যে চিনি, গুড় 
তৈরী হয়ে পূর্ণ করে মানবশরীরের চাহিদা, তৃপ্ত 
করে তার রসন1; তাছাড়। বাণিজ্যের পণ্য 
হিসাবে গণ্যও হয় প্রথম সারিতে । 

সুতরাং বহু গুণ সম্পন্ন সরস এই ফসলটির 
চাহিদ। যে দিন দিন বেড়েই চলবে তাতে আর 
সন্দেহ কি! তাই চাষীরাও আজ আখের পর্যাপ্ত 
ফলন তুলে লাভের মাত্র। বাড়াতে ব্যাগ্র হয়ে 
উঠেছেন। 

কিন্তু হুঃখের বিষয় সযত্ব বধিত এই ফসলটি 
রোগ পোকার আক্রমণে প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায় 
আর তার ফলে চাষীর লাভের আশ। ও উদয়াস্ত 


entree es বের = 
জাৰী ববী জপ ee ee ee ea ডাকে 
৯৯-২৯-৯৯২৯ ১২১৯১, 


কম £ me 


Ch) Ss GAG! 


89 


পরিশ্রম দুইই হয় নষ্ট । সুতরাং রোগ পোকার 
হাত থেকে নামী ও দামী এই ফসলটিকে রক্ষা 
কর! চাষীর অবশ্য কর্তব্য । 

দেখ! গেছে; আখের নানা রোগ পোকার মধ্যে 
আখের পাতায় চোষি পোকার আক্রমণ বিশেষ 
ক্ষতিকর । কারণ চোষি পোকার আক্রমণের 
ফলে আখের ফলন যায় কমে আর ফসল য! 
পাওয়। যায় তার মানও হয় অনুন্নত ।৷ ফলন কম 
হওয়ার দরুণ রসের পরিমাণ যায় কমে ফলে 
চাধীকে হতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত । এছাড়া, চোষি 
আক্রান্ত আখের রস দিয়ে গুড়ের ভেলী তৈরী 
করাও হয় মুশকিল | 

এ বিষয়ে তাই অনুসন্ধানের ফলে দেখ! যায় 
ষে, শরৎকালে রোয়া আখচারাগুলিতে অথবা 
মুড়ি আখের নতুন অস্কুরিত পল্লবগুলিই চোষি 
পৌকার। সাধারণত ডিম পাড়ার জন্য বেছে নেয় ৷ 
ডিম পাড়ার ৬ থেকে ১০ দিনের মধ্যেই সেই 








TRA £ ত্ৰয়োবিংশ বৰ্ষ £ ১০ সংখ্যা 


ডিমগুলি ফুটে ছোট ছোট পোক! বেরিয়ে এসে 
আখের ক্ষতি কর! শুরু করে দেয়। 

তবে মে-জুনের খর উত্তাপে এ শিশু চোষি 
পোকাগুলি বেশী দিন বাঁচে না, কারণ সাধারণ 
উত্তাপ সম্পন্ন আর্দ্র আবহাওয়াই চোষি csi 
বেড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল। 

তবু প্রতিকূল অবস্থায়ও যে পোকাগুলি বেঁচে 
থাকে, সেগুলি আবার জুলাই মাসের we 
আবহাওয়ায় SS বংশ বাড়ায় ও বসন্তে cata 
আখের ক্ষেত আক্রমণ করে। দেখা গেছে 
আগষ্ট থেকে নভেম্বর মাসেই আখের ক্ষেতে 
চোষি পোকার আক্রমণ বেশী হয়। 

প্রথম আক্রমণেই চোষি পোকার! আখের 
পাত৷ থেকে সমস্ত রস টেনে নিয়ে গাছগুলিকে 
দুৰ্বল করে ফেলে | আর পাত৷ থেকে রস শুষে 
নেওয়ার পর চোধি পোকার শরীর থেকে এক 
রকম স্বচ্ছ ঘন জলীয় পদার্থ বেরিয়ে আখের 
পাতাগুলি ঢেকে ফেলে; আর তার ফলে পাতা- 
গুলির ওপর একরকম কালো রঙের ছত্রাক হয়ে 
সেগুলি নষ্ট করে দেয়। আর তারই ফলে 
আখের ফলন কমে যায়। আখের মানও 
হয় নীচু | 

এবিষয়ে আরও দেখ| যায়, যে সব আখ 
খেতে বেশী মাত্রায় রাসায়নিক সার দেওয়া হয় 
এবং যে আখের পাতাগুলি রসালে| ও চওড়া 
মাপের হয়ঃ সে সব জায়গায়ই চোষি পোকা বেশী 
আক্রমণ করে। অবশ্য তার sa আখের 
রাসায়নিক সারের মাত্রা কমানো উচিত ag, বরং 


এসব ক্ষেতে রাসায়নিক প্রয়োগে চোষি পোকার 
আক্রমণ একেবারে দমন করার চেষ্টা কর! উচিত৷ 

আখের ফসলকে রক্ষা করে পর্যাপ্ত ফলন 
তোলার জন্য নীচের উপায়ে আখের শত্ৰু চোষি- 
পোকার আক্রমণ রোধ কর! যায়: 

১। BRAS আখের নতুন শাখা থেকে চোষি 
পোকার ডিম সংগ্রহ করে তা নষ্ট করে ফেলা 
উচিত। 

২। শতকর! দশভাগ শক্তি সম্পন্ন বি-এইচ-সি 
গুড়ো বর্ষার আগে ২০ থেকে ২৫ কেজি হারে 
আর আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাসে ৪০-৫০ কেজি 
পরিমাণে আখ ক্ষেতে ভালোমত ছড়ানে৷ দরকার | 

৩। ভোর বেলায় গাছের পাতা হিমে coal 
থাকে বলে সে সময় ওষুধের BCG] ক্ষেতে ছড়ালে 
ত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা! থাকেন| ৷ 

৪ | বি-এইচ-সি-র অভাবে শতকরা ২০ ভাগ 
শক্তিসম্পন্ন ১ লিটার ইমালসিফ্যাবল এনড্রিন 
নির্যাস ১১০০০ লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রতি 
হেক্টার আখক্ষেতে হাত অথবা পাওয়ার ce 
দিয়ে বর্ধার আগে এবং পরে CR Bal দরকার | 
আর যেখানে আখের ঢাল! চাষ হয় সেখানে 
এনড্রিন ইমালশন্‌ অথবা ম্যালাথিওন-ইউ-এল-ডি 
শূণ্য থেকেই ক্ষেতে ক্ষেতে স্প্রে করা বেশী সুবিধা 
জনক | সুতরাং বেশী ফলনে লাভবান হতে 
হলে, সময়মত চোষি পোকার আক্রমণ রোধ 
করে আপনার আখের ফসল ন্ুস্থ-সবল করে 
তুলুন। 

( এফ-আই-ইউনিট ) 





২৮ 





ফীন্তনে যতই রঙ থাক, বাহারী ফুল থাক, 
গান-পাগল ভোমরার জটল| থাক আর প্রজা- 
পতির মেল! থাক; ফসল Al থাকলে সব ভয়ে! ৷ 
ফসলই তে। সবকিছুর গোড়ার কথ| । আনন্দের 
জন্যে যদি হয় জীবন, তবে জীবনের জন্যে ফসলের 
দরকার মানবেনা কে। ফাল্গুনের মাটির বুকে 
যত রূপ রসগান তা নিয়ে আমোদ করবে 
যে-জীবন, সে-জীবন বাঁচবে মাটির বুকেই ফসল 
ফলানোর শ্রমে । তাই মাটিই খাঁটি, মটিতেই 
জীবনের সবসের| আনন্দের ভীড়ার। তাই সে 
আনন্দের ভাগ পেতে হলে আমাদের কিষাণদের 
মুখের দিকে তাকাতে হবে) কেনন! কিষাণরাই 
মাটির বুকে জীবনের কারিগর । এই তো ফাল্গুন 
এসে যাচ্ছে, এখন ফাল্গুনের বাংলায় কৃষকদের 
কি করার আছে তাই নিয়ে একটু আলোচন৷ 
করা যাক | 

মোদ্দাকথায় বল! যেতে পারে; ফান্তুনে 
ভুট্টার পরিচর্ঝ। করার সময়ঃ গমের শস্তরক্ষার 


২৯ 
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সময়, বোরো! ধানেরও তাই, আখের দরকার 
তদারকী, আবার আখ লাগানোও যেতে পারে 
ফাল্গুনে এবং আমের মুকুল রক্ষা করে ওষুধ 
ছিটানোর সময়। এবার খুলে বলছি। 
ভু 

ফাল্গুনে ভুট্টার চারা উঠেছে সুন্দর । ঠিক 
যখন ৬টি পাতা হবে চারার, তখন একরে 
১৫ কেজি নাইট্রোজেন জমিতে মিশিয়ে দেবেন 
কৃষকর|। কিংবা! ভুট্টার ক্ষেতে যে পরিমাণ 
নাইট্রোজেন দেওয়া হবে তার ই অংশ এই 
সময় জমিতে মিশিয়ে দেবেন। তাছাড়া গাছের 
গোড়ায় ভেলী বাধার আগে আগাছা দূর করতে 
চাক! নিড়ানি ব্যবহার করুন। প্রথম দফায় সার 
দিয়ে আলগাভাবে এবং উঁচু করে গাছের গোড়ায় 
মাটি দিতে হবে। এভাবে ভুট্টার ছুই সারির 
মধাখানে নালি হবে সেচ ও জল নিকাশের 
সুবিধার জন্যে । আরেকটা কথ! উত্তর বঙ্গে কিন্তু 
ফান্তনেই ভুট্টার বীজ বুনতে হবে। 


বনুন্ধর! £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 
গম ত 
_ এবার গমের কথ|। ফাল্গুন পড়লেই গমের 
বয়সও তিনমাসে পড়বে। মাঘে যেমন শস্তরক্ষার 
দিকে মন দিয়েছিলেন, ফান্তনেও তেমনি করতে 
হবে। ফাল্গুনে একরপিছু ১ কেজি ডায়াথেন 
জেড ৩৪০ লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে দেবেন। 
শস্য পুরে! নিরাপদ রইল এতে | 
বোরোধান 

ফরমোজান জাতের বোরে। ধানের চারার 
বয়স ফাল্গুনে হবে ১ মাস। এই সময় লাটিশাল 
ধানে একরে ৪.৫ কেজি নাইট্রোজেন সার জমিতে 
দিতে হবে। আর তাইচুং নেটিভ-১ ধান হলে 
চার। রোয়ার দেড় মাস পরে একরে ১৫ কেজি 
নাইট্রোজেন দেবেন। অর্থাৎ মাঘের প্রথম 
সপ্তাহে চার! লাগালে ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহে 
এ কাজ করতে হবে। বাকি সব ফরমোজান 
ধানে একরে ১২ কেজি নাইট্রোজেন দিতে হবে। 

ফাল্গুনে বোরে। ধানের শস্য রক্ষার দ্বিতীয় 
পর্যায় । চার রোয়ার ৩৫ দিন পরে অর্থাৎ 
ফাল্গুনে ( মাঘে চার| রুয়েছিলেন ) একরে cee 
মি,লি, শতকর! ৩৫ ভাগ শক্তির থায়োডান ই-সি 
ব| ২০ ভাগ শক্তির এনড্রিন ই-সির সঙ্গে ১ কেজি 
ক্যাপটান ব| ১ কেজি ডাইথেন বা লোনাকল 
৩০০ লিটার জলে গুলে ছিটোবেন। 
পা”: | 

লাগিয়েছিলেন আশ্বিনে, ফাল্গুনে তাই বয়স 


হোল পাচ মাস। এখন ভালে। তদারকীর 
দরকার। গাছের গোড়ায় মাটি উচু করে ভেলী 
বাধুন। ভেলী বাঁধার আগে আযামোনিয়াম 
সালফেট বা! ইউরিয়ার বাকি অর্ধেকটা! ( ২৷৷ 
মাস বয়সে অর্ধেকট। দিয়েছিলেন ) দেবেন। 

অনেক সময় ফাল্তনেও আখ লাগানে। হয়। 
তবে এক্ষেত্রে সেচও বেশী লাগে ফলনও তেমন 
বেশী হয় ন| | 
আম | 

ফান্তন এলেই আমের বন ভরে. উঠবে 
মুকুলে । মাঘ থেকেই মুকুল চোখ মেলতে সুরু 
করবে। ফাল্গুনে আমের বনে মৌমাছির! উন্মাদ 
হয়ে যাবে। আমের আগামী ফসলের বা 
অমৃতের গুপ্তধন রয়েছে এই মুকুলকুঞ্জে। তবে 
রসাল ও ভালে। ফলন পেতে হলে মুকুলের 


“যত্ন নিতে ভুলবেন না । কেননা, শোষক পোকা 


এই মুকুল খেয়ে আমের সর্বনাশ করে দেয়। 
_ ২ কেজি ডি-ডি-টি শতকরা ৫০ ভাগ বা 
১ কেজি সেভিন শতকরা ৫০ ভাগ ১০০ গ্যালন 
জলে গুলে (২৫ টিন) প্রতি গাছে ৩-৫ গ্যালন 
হিসেবে ছিটোতে হবে। এই ওষুধ ছিটোনোর 
ফলে শুধু আমের পরিমাণই বেড়ে যাবে না, 
আম সুস্থ ও পুষ্ট হবে এবং রসালোও হবে ৷ 

এই সময়ের এইসব কাজ ছাড়াও এখন 
কুমড়ো) করলা, উচ্ছে। বরবটি, বিঙ্গে ইত্যাদিও 


বোনার সময়। 


arma ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি £ | 

coment মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় . 
প্রকাশিত ছবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্পঃ নাটক, কবিত| প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ-উন্নয়ন, : 
পঞ্চায়েং সমবায় ও পল্লী-অৰ্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনা'ও থাকবে ৷ সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন| যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হৰে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। | 
রচনা ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের -. 
এক পৃষ্ঠায় স্পক্টাক্ষরে লিখতে হবে ৷ 
লেখ! পাঠাবার ঠিকান। : এডিটার, বন্ুদ্ধরা, কৃষিতথ্য কাৰ্যালয়, ৪২, গ্রেছা মস রোড, কলিকাতা-৪০। 
orfaatfacea ছার : 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫৬; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ Se. কবিত| ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২7 সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫১ | 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি: 

সিঞ্চি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়| হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ ; 

প্রচ্ছদপট-_-( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫৯১ প্রতি সংখ্যা ৷ 


সাধারণ পূ্পষ্ঠা-_১০০ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা---৫০২ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫৯ প্রতি সংখ্যা | 


wey :--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০১ হারে কমিশন দেয়! হয়। 
আই, ই, এন, এস, ছার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয়া! হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি : 

বসুদ্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে! 
চাদ৷ পাঠালে গ্রাহক হওয়| যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
চাদার হার- প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩. টাক! ৷ চি 
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চিত. 


উন্নত বীজ পাওয়ার জন্য কি করবেন 
নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 

হাওড়! (২) ব্লকের পদ্মপুকুর £ 

অগভীর নলকূপ থেকে সবুজের সমুদ্র 
চিদানন্দ গোস্বামী 

মাটির সবুজ শিল্পী ( কবিত| ) 
বারীন্দ্র কুমার ঘোষ 

আলোর আকাশ ( কবিতা ) 


অজয় কুমার নাগ 
বন্য! কবলিত এলাকায় ধানের চাষ 
অমিয় কিশোর মণ্ডল 


চিত্রবার্তা * 
গাছে ওষুধ ছিটানে৷ যন্ত্ৰ 
সুধীর কুমার রায় 
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শীত কেটে বসন্তের আমেজ দেখা দিয়েছে | 


পাত৷ ঝড়ার দিন এলে৷ ৷ গাছে গাছে নবীন 
কচি কচি পাতার হিল্লোল। আমের বনে বনে 
আমের কুড়ির এসে যাচ্ছে। আমের মঞ্জরীর 


 মিঠে গন্ধ, সবুজ পাতা, কৃষ্ণচূড়ার লালিম! নিয়ে 


Fist আবার এসে উপস্থিত। চারিদিকে 
_ নতুন ও রঙ্গীনের উৎসব। 
কৃষি বর্ষের প্রায় শেষ সময়। রবি ফসল 


কেটে কৃষক ঘরে তুলবেন এবার। শীতের সবজি 
ফুলকপি, বাঁধাকপির আদর কমতে ইতিমধ্যেই 
» আরম্ভ করেছে। বাজারে টমেটোর রাশি রাশি 
সমাবেশ | দরও এখন যথেষ্ট কম। 

এইতো! সময় গৃহস্থ বধূর সবজি সংরক্ষণের ৷ 
বাঁধাকপি, টমেটে। যদি এই সময় অল্প দামে কিনে 





॥ বস্বুন্ধৱ| ॥ 


২৩শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 
ফান্তন, ১৩৭৮ ১৮৯১ শকাব্দ 


রক্ষণ করে রাখতে পারেন, বর্ষায় একট! ভাল 
সবজি সহজেই তারা পেয়ে যাবেন। বাজারে 
বেশি আমদানির জন্য অপচয়ও তাতে হবে al | 

এবার কৃষককে নতুন সবজি-_ গ্রীষ্মের সবজি 
চাষের কথা ভাবতে হবে। যেমন পটল, 
রকমারি ড'ট!, সজনে, কুমড়া ইত্যাদি | 

গ্রীষ্মের সবজি চাষের ব্যবস্থা যেমন এখন 
কৃষকরা করবেন, রবি মরস্থুমের চাষের শেষ = 
পর্যায়ের কাজওতে। এখনও কিছু কিছু বাকী। 
গম এখন প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। গমের জন্য 
এখন TD রক্ষার কাজই চলবে । পাতা ধস! 
রোগ বা জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলেই 
উপযুক্ত ওষুধের ব্যবস্থা করবেন। ফান্তনের 
শেষেই হয়তো কেউ কেউ গম কাটতে আরম্ভ 
করবেন। যেসব চাষীভাই আগামী বছর চাষের 
জন্য গম বীজ রাখবেন, তার! যেন বীজ রাখার 
আগে বেশ ভাল করে SO] রোদে শুকিয়ে নেন ৷ 
তা না হলে গোলাজাত করার পরে, কিছু বীজ 
নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকবে। 

বোরে! ধান চাষের আগ্রহ কৃষকদের মধ্যে 
এখন খুবই বেশি দেখা! দিয়েছে। কৃষকভাইরা 


টিক... হু 


বসুদ্ধর| ১ অয়োবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে বোরোতে 
অধিক ফলনশীল ধানের ফলনও খুব বেশি হয়। 
আর পর পর ছু বছর খরিফে বন্যা! বৃষ্টিতে ধানের 
ক্ষতি হওযায়, বোরো চাষের আগ্রহ আরও বেশি 
হয়েছে! 

ফলন বেশি পাওয়ার জন্য, সামান্ত জলের 
Sani করেই কত্ত অনেকে বোরো চাষ শুরু 
করেছেন | কিন্ত একট! কথ! চাষীকে জানতে হবে; 
যে বোৱে| ভাঙে ভাল ফলন পেতে গেলে যথেষ্ট 
জলের প্রয়োত্তন কাজেই পুকুর বা ক্যানেলের 


সঞ্চিত জলে যারা আই-আর-৮ ও জয়। ধানের 
চাষ করেছেন, এখন থেকে তাদের নজর দেওয়। 
দরকার, যাতে বৈশাখে জলের অভাব al হয়। 
তাছাড়া এও দেখ! গেছে যে, সেচ খাল 
থেকে যতটা! জমিতে জল দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, 
তার থেকে বেশি পরিমাণ জমিতে অনেকে বোরো! 
ধানের চাষ করছেন। কাজেই দূরে দূরের 


জমিগুলিতে প্রয়োজনমত জল না পাওয়ারই 


সম্ভবনা বেশি। এ বিষয়েও কৃষকভাইদের 
নিশেষ সতর্ক হতে অনুরোধ কর! হচ্ছে। 
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কাটোয়ার কথ! মনে হলেই ডাঁটার Fe 
মনে হয়, আবার ডাটার কোন প্রসঙ্গ উঠলেই 
_ কাটোয়ার ছবি ভেসে ওঠে। অথচ একটি 
জায়গার সঙ্গে একটি ফসলের এমন আঙ্গিক 
যোগের তেমন কোন কারণ BW VA খুজে 
পাওয়াও যায় a | 

কাটোয়ার ড'টা তার নুস্বাদের জন্য জনপ্রিয় | 
fey এহেন সুস্বাদু কাটোয়ার ডাট। কাটোয়ার 
এ সর্বত্রই উৎপন্ন হয় ন| কাটোয়ার ডাট। হিসাবে 
পরিচিত অনেক ডাঁটাই কাটোয়ার বাইরেই 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, কাটোয়! ১নং রক। 


GUI! কাটোয়ার এই বিখ্যাত ডাট! মানেই 
আলমপুরের ডাঁটা। কাটোয়ার লোকের! তাই 
বাজারে আলমপুরের ডাটার প্রথম খোঁজ করেন। 
কাটোয়| শহর থেকে ৭ মাইল দূরে এই আলমপুর 
গ্রাম। 

কথ। হচ্ছিল ভাট চাষে অভিজ্ঞ প্রগতিশীল 
কৃষক আলমণপুরের শ্রীদাশরথী মণ্ডল ও শ্রীমহাদেব 
ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে। «Stal বললেন যে বহু 
বছর ধরেই এই গ্রামে শতকর! প্রায় আশীভাগ 
চাষীই ডাট। চাষ করে আসছেন। wis পুরুষ 


বনুদ্ধর! £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ ; ১১শ সংখ্যা 


আগে থেকেও অনেকে এই চাষে উৎসাহী | তবে 
আজকাল কেবলমাত্র আলমপুরেই নয়, অন্যান্য 
গ্রামে যেমন গোয়াই, যাজিগ্রাম, মন্তীপুর, পাচ- 
ঘড়! প্রভৃতি আরও বহু গ্রামে এই চাষের প্রসার 
ঘটেছে এবং আলমপুরের মতই প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছে। তবে বর্তমানে নদীয়। ও ২৪ পরগণ। 
জেল।র গাঙ্গেয় পলি অঞ্চলেও এই চাষের বিস্তৃতি 
ঘটছে। 

কাটোয়ার ড1ট! মোটামুটি তিন মাসের ফসল। 
প্রথমেই বল! ভাল যে, কাটোয়ার ডাটা রোয়া 
ফসল। মাটির তারতম্ই এ চাষের প্রধান 
লক্ষণীয়। খুব হান্কা ধরণের দোয়া শ মাটি প্রধান 
উপযোগী । মাটি যত হাল্ক৷ হবে ততই ভাল ৷ 
জমি তৈরি 

মাটিকে একদম ধূলে| করে নিতে পারলে 
আরও ভাল হয়। সাধারণতঃ ৮ থেকে ১০টি 
চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হয়। আলু 
তুলে নেবার পর সেই জমি উপযুক্ত বিবেচিত 
হলে সঙ্গে সঙ্গেই ২৩ টি চাষ দিয়ে রাখতে হয়। 
আবহাওয়ার আপেক্ষিক প্রভাব তেমন কিছু 
নেই। লাভের দিক থেকে চিন্ত৷ করে সাধারণতঃ 
মাঘ মাস থেকে বোশেখ মাস পর্যন্ত ডাট! চাষ 
করা ata | 

ফান্তনের প্রথমে শীতের শেষ প্রান্তে কপিতে 
যখন অরুচি এসে যায় তখন গরমের সবজির 
ভেতর কচি ডাট! সহজেই আমাদের প্রিয় হয়ে 
ওঠে। কাজেই সজাগ ও অভিজ্ঞ চাষী ভায়ের! 
মাঘের আগে থেকেই ডাট। চাষের প্রস্তুতি পর্ব 
CACY রাখেন। 


এক বিঘায় রোয়ার জন্য ৩ হাত১৫১০ হাত 
একটি বীজতল! প্রয়োজন । কপির বীজতলার 
মত ৬ ইঞ্চি উঁচু করে বীজতলার মাটি তৈরি 
করে, এ রকম একটি বীজতলায় ৭৫০ গ্রাম সফল! 
(২০ £ ২০) এবং woe গ্রাম মিউরেট অফ পটাশ 
অথব! ৭৫০ গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট এবং ১ 
কেজি সুপার ফসফেট আর ৩০০ গ্রাম মিউরেট 
অফ পটাশ দিতে হবে। এ রকম একটি বীজ- 
তলায় ১০-১৫ গ্রাম বীজ বুনতে হয়। বীজ ভাল 
ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে ১৮ ইঞ্চি মত ঝুরঝুরে মাটি 
চাপ! দিয়ে ঝাড় বালতি করে খুব Stel ভাবে 
সেচ দিতে হয়। মাঘে বীজ বুনলে দিনে বীজ- 
তলায় একবার সেচ এবং ফাল্গুনে দিনে ২-৩ বার 
এঁ রকম হান্ধা সেচ দিতে হয়। বীজ বোনার 
১৫-২০ দিন পর বীজতলা পিছু seo গ্রাম 
এ্যামোনিয়াম ফসফেট অথব| ৭০ গ্রাম ইউরিয়! 
সেচের জলের সাথে মিশিয়ে বীজতলায় ঝাড়- 
বালতি করে দিলে চার! খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে 
ওঠে। ২৫-৩* দিনে এ চারা রোয়ার উপযুক্ত 
হয়। 

রোয়ার জমির মাটি ভাল করে ঝুরঝুরে করে 
তৈরি করে বিঘা পিছু ২৫ কেজি এযামোনিয়াম 
সালফেট অথবা! ১২ কেজি ইউরিয়া, ১৮ কেজি 
স্থপার ফসফেট অথব| এগুলির বদলে ১৫ কেজি 
সুফল! (২০ £ ২০) আর ৪ কেজি ইউরিয়া! এবং 
১০ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ দিতে হয়। 
২ হাত অন্তর লাইন করে লাইনে ১ হাত অন্তর 
একটি চারা কপি চার বসানোর মত বসাতে 
হয়। লাইনের মাঝে সেচের জন্য নাল! করে 


দিতে হবে। এভাবে প্রতি বিঘায় ৫ থেকে ৬ 
হাজার চারার প্রয়োজন হয়। 

সেচ ডাটা! চাষের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ । মাটিতে জল দীড়াবে না অথচ যথেষ্ট ‘রস’ 
সব সময়ই থাকবে। চারা বসানোর প্রথম 
দিকে ২-৩ দিন অস্থর এবং পরে সপ্তাহে ১দিন 
দিলেও চলে। প্রাক algal বৃষ্টি হলে সেচের 
মাত্র! কমে যাবে। গাছ বাড়ার সাথে সাথে 
নালার মাটি গাছের চারদিকে দিতে হবে এবং 
এইভাবে মাটি দিলে নাল! ক্রমশঃ গভীর হতে 
থাকবে। তারপর চলবে ঠিকমত faa | 
ফুলকপি চাষে অভিজ্ঞ চাষী ভাইর! খুব সহজেই 
এই কাজটি করতে পারবেন। 

চার| বসানোর ৩০-৩৫ দিন পর বিঘ! পিছু 
১৪ কেজি এযামোনিয়ম সালফেট অথব| ৬ কেজি 
ইউরিয়। চাপান সার হিসেবে দিতে হবে। এ 
সময়ে শস্য রক্ষার দিকেও নজর দেওয়া দরকার। 
এই গাছে এক রকম পোকার ( Leaf eating 
Catterpiller) উপদ্রব দেখা যায়। প্রতি- 
যেধক হিসেবে একর পিছু ২-৩ কেজি শতকর| 
৫০ শতাংশ জলে গোল! ডি,ডি,টি, ৮-১০ টিন 
(১৭০-২০০ লিটার ) জলে গুলে স্প্রে করে দিতে 
হবে। ডাটা চাষে স্প্রেকরে তরল কীটনাশক 
যেমন area, ফলিডল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় az | 
তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আক্রমণ ব্যাপক হলে 


বন্ন্ধর। £ ফাল্গুন £ ১৩৭৮ 


এবং প্রথম দিকে হলে ডেমিক্রণ ১০০ শতাংশ 
জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যায়। 

যর! জলদি চাষ করে বেশী লাভ করতে 
চান তারা এর অর্থকরী দিকট। ভেবে দেখতে 
পারেন। পাইকারীভাবে ধরলে এক একটা ভাটার 
ঝাড়ের (Bunch) দাম কম কর ১* পয়সা 
হলেও বিঘা! পিছু মোট আয়ের পরিমাণ দীড়ায় 
৫০০ টাকা। চাষের খরচ বাদ দিলে নীট লাভ 
বিঘা পিছু তিন মাসে দাড়াবে ৩০* টাক|। 
আলমপুরে অঞ্চলের চাষীভাইরা জলদি আমন 
কেটে নেবার পর থেকেই Gi চাষের জন্য 
বীজতল! তৈরি করতে শুরু করেন। মাঘের 
শেষে ডাট! লাগিয়ে চৈত্র মাসেই বাজারে 
আসতে থাকে । তাই এদের লাভ দাড়ায় আরও 
অনেক বেশী। ডাটার পর আবার পাট এবং 
তারপর জলদি আমন এধরণের চাষও অনেকে 
শুরু করেছেন ৷ তবে সেচ যুক্ত হালকা মাটির 
পক্ষে বেশী ফলনের ধান, আলু এবং ডাঁট। 
এই ধরণের শস্ত পর্যায় কর! খুবই লাভজনক | 

এহেন স্থস্বাহু কাটোয়ার ডাটা! আজ আর 
কেবল মাত্র কাটোয়| অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নেই | 
নদীয়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি 
জেলাতেও এর প্রসার ঘটেছে। তবে স্বাদের 
তারতম্য হতে পারে। এইটাই এর বিশেষত্ব। 
অনেকের মতে এর কারণ মাটি ও জলহাওয়| | 


অধিক ফলন পাওয়ার সহজ উপায় হল,_ 
উন্নত বীজের বাবহার। পৃথিবীর বহু দেশে 
যেখানে একর প্রতি ফলন বেড়ে যাচ্ছে সেখানে 
কৃষির সমৃদ্ধিও এগিয়ে চলেছে এবং সেই সঙ্গে 
উন্নত বীজের চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। এই সব 
দেশের প্রগতিশীল চাষীভাইর| নিজেদের তৈরি 
বীজের ব্যবহারের বদলে বীজ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
মতে! প্রতি বছর উন্নত বীজ কিনে থাকেন। 
দেখ। গেছে ইউরোপের বহু দেশে সপ্তদশ শতকে 
প্রতি একর জমিতে ফলন খুবই কম ছিল। কিন্ত 
উন্নত বীজের ব্যবহারে য়ুরোপীয় তথা পশ্চিমী 
দেশগুলি এখন একর প্রতি ফলনে পৃথিবীর মধ্যে 
উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। 


OW 
সাধারণ ভাবে চাষ করে এই উন্নত ধরণের 
ৰ 





বীজ ফলানে। যায় ন| এই ধরণের উন্নত বীজ 
উৎপন্ন করতে হলে ভাল জ্ঞান ও অভিজ্ঞত। থাক! 
চাই ৷ কৃষিতে উন্নতশীল কোনও কোনও দেশের 
কৃষি বৈজ্ঞানিক! উন্নত জাতের বীজ তৈরির প্রকল্পে 
তাদের সার জীবন নিয়োগ করেছেন ও করছেন। 
সবচেয়ে প্রগতিশীল ভাল চাষী ভাইদের খামারেই 
এইসব উন্নত ধরণের বীজ পরিবর্ধন কর! হয়। 
এই সব খামারে উন্নত বীজের ঝাড়াই-মাড়াইঃ 
সংরক্ষণ, ওষুধ প্রয়োগ, বীজ পরীক্ষা, প্রভৃতির 
ay বিশেষজ্ঞ নিয়োগ কর! হয়। 

উন্নত বীজ পরিবর্ধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের. . নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 
সব জেলাতেই বীজ উৎপাদন খামার রয়েছে। 
তাছাড়। ভাল চাষীভায়ের জমিতেও বীজ পরিবর্ধন 
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বীজ উন্নয়ন আধিকারিক ; আই, এ, ডি, পি,; বর্ধমান। 


৬ 


করা হচ্ছে। প্রতি বছরই ভাল উন্নত বীজের 
প্রয়োজন। তাই উন্নত বীজ পরিবধনের জন্য 
বাছাই করার সময় যে বিষয়ের ওপর নজর দিতে 
হবে সে সম্বন্ধে নীচে আলোচন! করা হলে! ৷ 
(১) উপযুক্ততা £_ প্রথমে দেখতে হবে 
যে জাতের বীজ ব্যবহার করতে চাওয়া হচ্ছে সেই 
জাতের বীজের কার্যকারিতা এঁ মাঠের অবস্থান, 
আবহাওয়া) সময়সূচী প্রভৃতির সঙ্গে অনুকুল 
কিন| ৷ যেমন, ভাদ্র মাসে অপেক্ষাকৃত নীচু 
জমিতে ধান লাগাতে চাইলে আই-আর-৮ এর 
উন্নত বীজ ব্যবহার করলেও ফলন পাওয়া! যাবে 
_ ন|। তাই বিশেষ জাতের বীজের সঙ্গে জমির 
অবস্থান, সময়, আবহাওয়| ইত্যাদিও বিচার 


« বিবেচন| করে দেখতে হবে। 


(২) ফলন ঃ;--যদি অনেকগুলি জাত থাকে 
তবে শুধু সেই জাতের উন্নত বীজই চাষের জন্য 
বেছে নেওয়া উচিত য| থেকে সবচেয়ে বেশী ফলন 
পাওয়। যাবে। 

(৩) রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা £--অধিক 
ফলন ক্ষমতা সম্পন্ন জাতের বীজ বাছাই করার 
সাথে সাথে দেখতে হবে যে সেই জাতের বীজের 
রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও আছে এবং বীজ ভাল 
ভাবে ওষুধ দিয়ে শোধন কর! আছে। যদি 
শোধন করা Al থাকে তাহলে বোনার আগে 

শোধন করে নিতে হবে। 
| (৪) বীজের বিশুদ্ধত £_-ঠিক জাতের 
ভাল বীজ কিন! ত!’ দেখে নিতে হবে। অন্য 
জাতের বীজ ব| আগাছার বীজ বেশী মিশে আছে 


বসুন্ধরা! £ ফাল্গুন £ ১৩৭৮ 


fea তাও দেখতে হবে। বিশুদ্ধ বীজ মানেই 
আশাপ্ৰদ ফলন। 

(৫) বীজের পুষ্টত। :--ছোট অপুষ্ট বীজ 
থেকে দুর্বল চারা গাছ জন্মায় এবং এর থেকে 
স্বাভাবিকভাবেই ফলন কম হবে। পুষ্ট বীজ 
থেকে সবল; সতেজ চার! গাছ হবে এবং ত 
থেকেই বেশী ফলন পাওয়া যাবে । তাই বীজগুলি 
যাতে একই আকারের পুষ্ট বীজ হয় তা দেখা 
দরকার | 

(৬) নীরোগ বীজ :--বীজ বাছাই করার 
সময় দেখে নিতে হবে যে বীজের গায়ে সংক্রামক 
কোনও রোগের চিহ্ন নেই এবং পোকায় 
আক্রান্ত নয়। সাধারণতঃ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে 
যেখানে বীজ উৎপন্ন কর! হয় সেখানে রোগাক্রান্ত 
গাছ থেকে বীজ নেওয়| হয় না। 

(৭) অঙ্কুরোদগম FAS] s—cq বীজের 
অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার হার এবং বলিষ্ঠ চারার 
হার বেশী সেই সব বীজ বোনার পক্ষে উপযোগী | 

সর্বোপরি দৃষ্টি দিতে হবে যে, যে বীজ বাছাই 
কর! হচ্ছে সেই বীজের থলির গায়ে প্রতিষ্ঠানের 
নাম (যার! বীজ পরিবর্ধন করেছে ) এবং বীজের 
গুণাগুণ যথ|,--বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার 
হার, শুদ্ধ বীজের হার, অন্তাগ্ত বীজের হার, 
ইত্যাদি সঠিকভাবে লেখা আছে। 

কতগুলি বীজ বোন! হল সেটাই সব নয়, 
বরং দেখতে হবে কতগুলি সুস্থ ও সবল চার! 
গাছ জন্ম নিল। কারণ তার উপরই নির্ভর 
করবে--অধিক ফলন | 












ভারতে একমাত্র সীমেন্স কোম্পানী থেকেই 
একই পদ্ধতিতে তৈয়ী পাম্প সেটের দরকারী 
বিভিন্ন যন্্ৰ--পাষ্প, মোটর ও স্টাটার, সুইচ 
fede ইউনিট এবং সে সব জোড়ার জক 


কার্ধকারিতার গ্যারান্টী বা প্ৰতিশ্ৰুতি । 
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গায়ের নাম পদ্ম পুকুর। উত্তর চব্বিশ 
পরগণার হাবড়| হু নশ্বর বকের আওতায় গুম! 
অঞ্চলের একটি গ্রাম এই পদ্মপুকুর। নামে মিঠে 
আমেজ আছে, তাতে পদ্ম ফুটুক আর নাই 
ফুটুক। নিকটে ও দূরে কিন্তু এমন অনেক 
ঠাই আছে, যার নাম পদ্ম পুকুর । অথচ 
তাজ্জব, Me নেই, সরোবরও নেই, এমনকি 
পাকও নেই। পদ্মের জন্মের জন্যে এক ফোট! 
জলও বিরল। এমন পদ্মপুকুর হাজার ব! ততো- 
ধিক ছড়িয়ে আছে। গুমে! হাবড়ার পদ্মপুকুরও - 
কি তাই? অন্ততঃ সুকুমার মণ্ডল, ভদ্রেশ্বর 
কর্মকার, মহম্মদ হারানদের নিয়ে পদ্মপুকুরের 
কৃষকর! স্পষ্ট করে সমস্বরে জবাব দেবেন মুখের 
পা 
পদ্ম | আমর 
বানিয়েছি।' ভৈ 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


কেমন পদ্ম ফুটিয়েছে ওরা তা বলতে গেলে 
খুলে বলতে হবে। অন্ততঃ কয়েক বছর আগেও 
পদ্মপুকুর নাম উচ্চারণ করে কৃষকর! হয়ত 
হতাশায় বিড় বিড় করত--‘ভারীতে৷| পদ্মপুকুর। 
নামের বাহার দেখন।। চটক সর্বস্ব নামের 
ঢঙটুকুই ai হ্যা কৃষকদের এমনি চাপ! 
বিক্ষোভ খুব অস্বাভাবিক ছিলন| হয়ত কয়েক 
বছর আগেও। কেননা; পদ্মপুকুরের মতো 
দোগাছিয়া কিংব! হাবড়ার অনেক অঞ্চলেই 
কৃষির কাজে বৃষ্টির জলই ছিলতে| যা কিছু 
ভরস| | কৃষকরা বলত, আমর! মাটিতে চাষ 
করি ন|। আকাশে চাষ করি। আকাশ কৃপা 
করলেই ফলন, নইলে মরণ। তার মানে বৃষ্টির 
জল ন| পেলে চাষের পুরে! বারোটা । খরিফ 
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যেমন তেমন, রবিতেতে। কথাই মেই। রবি 
শস্তের চাষই বলুন আর বোরো! চাষই বলুন 
প্রাকৃতিক বৃষ্টি প্রায় অসম্ভব তখন। অথচ 
সেচের আর কোনে! দ্বিতীয় রাস্তাও নেই তখনে। 
ওখানে। কাজেই অফলন। ক্ষেত খামার মাঠ 
ঘাট থেকে সুরু করে মানুষের ক্ষুধা জর্জর পেট 
অভিশপ্ত হয়েই থাকে। পদ্মতে| দূরের কথা, 
পাক পেলেও মানুষ avs যেত। 

কি খরিফ, কি রবি, কি বোরো কৃষি সম্বংসরে 
সেচের জলের এই সঙ্কট ও সমস্যা কৃষকদের 
ভাবিয়ে তুলেছিল। অধিক ফলন, বছরে জমির 
একাধিক ব্যবহার, সেচের অপরিমিত সুযোগ 
ইত্যাদি নিয়ে ভাববার অনিবার্য সময় এলে! ৷ 
কৃষি বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্য নিয়ে মাথ৷ তুলে দাড়ালো 


৷ পন্নপুকুরের প্রগতিশীল 
১১ কৃষক সুকুমার মণ্ডল তার 
কৃষিকথা নিয়ে আলোচন! 
করছেন। পেছনে নাম 
আর সবজির ফলন। ডানে 
অগভীর নলকৃপের পাম্প। 


নং 


পশ্চিমবাংলার অন্যান্য কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলের 
কৃষকদের মতে! হাবড়া (২) ব্লকের কৃষকরাও। 
অধিক ফলনের নিদান অগভীর নলকৃপ থাকতে 
আর ভাবনা কি। সমস্ত| ও সঙ্কটের দানবের 
মারাত্মক হাতের কজি গুড়িয়ে দিল পদ্মপুকুরের 
সুকুমার মণ্ডল, ভদ্রেশ্বর কর্মকার আর অন্যান্য 
কৃষকরা | 

সুকুমার মণ্ডলের কাহিনী শুস্ুন। ছিপছিপে 
চেহারার শ্যামল তরুণ কৃষক । বয়স তিরিশের 
এপারে । মা, কাকা, কাকিমা, নিজের চার ভাই 
বোন, খুড়তুতে| নয়টি ভাই বোন মিলে ষোল 
জনের একট! পরিবার । সব fea ওই তরুণ 
কৃষকের দায়দায়িত্ব | 

সম্বল মাত্ৰ ৮ একর জমি। আর একট! 
অগভীর নলকৃপ। কিন্তু এতো! বর্তমানের কথা | 
তার আগে? অর্থাৎ বছর দুয়েক আগে? 
তখন একট! ছোট ডোবাই সুকুমার মণ্ডলকে 
বাচিয়ে রাখত কোনো মতে। ছোট ডিলার্স 
মেসিন দিয়ে পাম্প করে ওই ডোবা থেকে জল 
তুলে কোনো! মতে মাত্র ১ একর জমিতে সেচ 
দেয়া হোত। ডোবাটির একটা বাহাছুরী ছিল । 
জল যতই তোল! হোত, ফুরিয়ে CASAL | ওই 
এক একর জমিতে রবি শস্তের মধ্যে গম, সবজি 
ইত্যাদি হোত; কিন্তু উচ্চ ফলনশীল কোনে! ধান 
বোরোতে আদৌ হোত ন| । ছোট এক রত্তি 
ডোবার করুণায় এক একরকে রবিতে কাজে 
লাগাতেন Baer কিন্তু এর কোনে! উজ্বল 
ভবিষ্যত থাকতে পারে নাকি? 

পারে! উজ্বল ভবিষ্যতের ফোয়ারাট। 
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ছুটল মাত্র একট! অগভীর নলকৃপের মুখ থেকে 
ফলে দিনে বত্রিশ জনের খোরাক জোগানে 
বেবাক মংসারটা মুখ থুবড়ে পড়ল না, নতুন 
উদ্যমে নতুন উৎসাহে সুকুমার মণ্ডলের নেতৃদে 
এগিয়ে যেতে থাকল আরো! সমৃদ্ধির দিকে 
১৯৭০এ নলকৃপটি বসিয়েছিলেন শ্রীমণ্ডল। ওই 
একটা নলকৃপ মোট ৮ একরে সেচ দিয়ে চলেছে। 
অগভীর নলকৃপের দৌলতে স্বকুমার মণ্ডলের 
মাঠ এখন ঘন সবুজের ঠাস বুবনীতে ঝিলিক 
দিচ্ছে। সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, 
পালং, পেয়াজ, সীম, বেগুন আর রবিশস্তের 
মধ্যে গম, সরষে মুস্থর ইত্যাদিতে ছেয়ে আছে 
মাঠের বুক। তাছাড়া অধিক ফলনশীল বোরো! 
ধানের বীজতলায় চারাগুলো মুখিয়ে আছে মাঠে 
রোয়া হবে বলে। আর ডোবার জলে ধানের 
চাষ হোতনা বলে ধানের জমি বৃথাই পড়ে 
থাকত। 
শ্রীমণ্ডলের চাষের অর্থনীতির দিকটা এক 
নজর দেখা যাক ali নিছক ধান থেকেই 
আসছে প্রায় ৫০০০ হাজার টাকা লাভ । নল- 
কূপের আবির্ভাবের আগে সেট! হোতনা সুকুমার 
ভায়ের। ধান ছাড়া অন্তান্ত সবজি ও gig 
(গম) করতে পারছেন শ্রীমগ্ডল ৮ একরে এখন | 
কিন্তু আগে তা হোত মাত্র ১ একরে। বর্তমানে 
এই বাড়তি ৭ একরে চাষের খরচ পড়ছে মোট 
৪২০০ টাক! । এবং একরে খরচ বাদ দিয়ে 
লাভ হচ্ছে ৭০০ টাক! ৷ তাহলে ৭ একরে মোট 
লাভ হচ্ছে ৪৯০০ টাক! বা ৫ হাজার টাকা । 
৫ হাজার টাকার অঙ্কের এই লাভটাও পুরোপুরি 


বন্ুন্ধর। £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য 


অগভীর নলকৃপের অবদান ছাড়া আর কি! 

সারাদিনে ৮ ঘণ্টা জল তোলে সুকুমার 
মণ্ডলের পাম্প সেটটি অগভীর নলকূপ থেকে। 
তেল ও আনুষঙ্গিক খরচ ঘণ্টায় ১২৫ টাক|। 
সঙ্গে যোগ কর! যেতে পারে ক্ষয়ক্ষতির খরচ 
বাবদ ঘণ্টায় ০'২৫ টাক। মোট ১'৫০ টাকা 
ঘণ্টায় খরচ । অর্থাৎ ৮ ঘণ্টায় মোট ১২০০ 
টাক। খরচ। শ্রম বাবদ দৈনিক ৩'০০ টাক! 
ধরে সব স্ুদ্ধ, খরচ ৮ ঘণ্টায় ১৫'** টাকা। 
পুরে! সিজনের নলকূপ ও পাম্পের রক্ষণাবেক্ষণের 
মোট খরচ বাদ দিয়েই উপরোক্ত লাভের অঙ্কটি 
ধর! হয়েছে। 

আলোচন। প্রসঙ্গে সুকুমার মণ্ডল এক প্রশ্নের 
Bara অনাবিল হাসিতে বললেনঃ “আমি আগের 
চাইতে জীবনযাত্রায় স্বচ্চল। এই স্বচ্ছলত৷ 





অগভীর নলকৃপের কল্যাণেই হয়েছে বৈকি ।/ 
প্রগতিশীল এই তরুণ কৃষক তার লাভের অঙ্ক 
থেকে সম্ভব WS কিছু সঞ্চয়ও করতে পারছেন 
এখন। হেসে জিজ্ঞেস করলাম, “সঞ্চিত অর্থ 
কিভাবে কাজে লাগাবেন, বাড়ি করবেন-_গাড়ী 
করবেন? হেসে অথচ নিষ্ঠার সঙ্গে উত্তরে 
বললেন কৃষক ভাই; “বাড়ি গাড়ীর কথ! চিন্তাও 
করিনা । মাঠই আমার সব কিছুর মূল। 
এখানেই কৃষির আদর্শ ফলন তৈরি করব-_তাতে 
আমার অন্যান্য কৃষক ভাইদেরও যদি উৎসাহ 
জাগে তাহলেও মোটের ওপর দেশের সমৃদ্ধিতে 
আমিও একজন বলে গৌরব বোধ FAT 
নিজের ইতস্তত বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো 
জমিতে একটি নলকুপে সেচ দেয়! যায়না বলে 
Bren আর একটি ৩ ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপ 
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A 


বসাবেন বলে ভাবছেন। তাছাড়া সঞ্চয়ের টাকা! 
থেকে ১টি ate cm ata কিনেছেন কৃষক মণ্ডল। 
আরেকটি নলকৃপের TD আজ যে সঞ্চয় করতে 


পারছেন তিনি, আগে সেই সঙ্গতি তার ছিল না। 
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শ্রীগ্ুলের কতক অভিযোগ আছে কিন্তু ৷ 
মনে হয় এগুলো একক শ্রীমগুলেরই নয়, যারা 
অগভীর নলকৃপ দিয়ে নতুন পথ খুঁজছেন, 
তাদের প্রায় সকলেরই সাধারণ অভিযোগ | সার, 
বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্ৰপাতি ইত্যাদির দর 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই সমস্তা কৃষি অগ্র- 
গতির পথে বড় বাধ ৷ বিপণনের ব্যাপারেও 
সমস্য! রয়েছে। আলু, টমোটো।, পাট ইত্যাদি 
বিক্রীর ব্যাপারে তার! উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছেন 
না। কেননা, সংরক্ষণের ব্যবস্থ। নেই। ফলে 
নষ্ট হবার ঝুঁকি ন| নিয়ে ক্ষতিকর দরেই বিক্রী 
করতে হচ্ছে কৃষককে । পাট রাখবারও ব্যবস্থা 
নেই কৃষকের বাড়িতে। কোনো বৃহদায়তন 
সমবায় সমিতি গড়ে উঠলে এই সমস্তার সমাধান 
হয়ে যেত। আর সমাধান মানেই কৃষকদের 
অর্থ নৈতিক উন্নতি। আর তার থেকেই দেশের 
সমৃদ্ধি ও Safe ze হয়ে যাবে। সুকুমার 
মণ্ডলের মতে! অনেকেই এই সমস্যার কথ! বার- 
বার বললেন। 

কৃষির এই অভাবনীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে 


বসুদ্ধর| £ ফাল্গুন £ ১৩৭৮ 


সুকুমার মণ্ডল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে হাবড়া ২নং 
ব্লকের এ, ই, ও, গ্ৰীঅমিয় কুমার মিত্র এবং গ্রাম 
সেবক শ্রীবিমল ভূষণ দাসের উপদেশ, নির্দেশ 
ও সাহায্যের কথা উল্লেখ করলেন। 

TENT মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলে ফিরতি 
পথে ৬১ বছরের বৃদ্ধ কৃষক ভদ্রেশ্বর কর্মকার; 
মহম্মদ হারাণ এবং অন্তাম্য প্রগতিশীল কৃষকদের 
অবিস্মরণীয় কীতি দেখলাম। রবি মরস্থমের 
সবুজ সঙ্জায় সাজানে| এক উৎসবের Sag মাঠ 
পার হয়ে কখন এসে পড়েছি ধূলোটে রাস্তার | 
জীপের কাছে। তারপরও গীচের বড় রাস্তার 
ছট। কিন্তু চোখে সেই সবুজের প্রশান্তি । শুধু 
মনে হচ্ছে, আবার এসে বুঝি দেখব, স্থকুমার 
মণ্ডল একা নয় অনেক, ভদ্রেশ্বর কর্মকার অনেক; 
মহম্মদ হারাণ অনেক-_ মাঠে সবুজ সমুদ্রের 
মধ্যে কেবল আলোকস্তম্ত ব| বাতিঘরের মতে! 
অগভীর নলকৃপ থৈ থৈ করছে। আর পাম্প 
সেটের একটান! সমবেত শব্দের জীবন সুন্দর 
আর সাদ! ফেনা তোলা জলপ্রবাহের ELS 
তখন পদ্মপুকুর গাঁটিকে মনে হবে, শুধু পুকুর 
নয়, সবুজের সমুদ্র । তাতে জীবনের পদ্ম ফুটে 
আছে। পদ্মপুকুর নাম তখন সফল। জীবনের 
সেই পদ্ম মধু তখন আমাদের অমৃত শাস্তি দেবে। 
আজ তারই যেন স্ূচন| দেখে এলাম | 
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ফরম"৪ 
রুল নং-৮ 


বসুন্ধরা মাসিক পত্রিকা 


কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৮৫৬) ৮ ধার! অনুযায়ী নিম্নলিখিত 


জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল । 


১। প্রকাশ স্থান 
_২। প্রকাশ কাল 
৩। মুদ্রাকরের নাম 
জাতি 
ঠিকান৷ 
৪। প্রকাশকের নাম 
জাতি 
ঠিকান। 
৫। সম্পাদকের নাম 
জাতি 
ঠিকান! 


82, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি তথ্য সংস্থ! 
কর্তৃক প্রকাশিত। 


শ্রীমতী wa ঘোষ 


ভারতীয় : 
৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকতা-৪০ 


আমি, শ্রীমতী Bere ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণ! করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি 


আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। 


স্বাঃ সুলেখ| ঘোষ 
সম্পাদিক৷--বসুদ্ধর। 
তথ্য সংস্থা-_কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ | 


মাটির সবুজ শিল্পী | বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 


মাটির সোনালী ফসল তোমাদের হাতে; 
তোমরা? কিষাণ সদ! ক্ষেতে কাজ কর। 
তাইত? বাতাস, আলো ফুলেদের Stes 
মুখর মাটির পথ। পাখিদের গানে-- 
ঝরে আশা, ভাষা; Al তবু দেনা-খাতে 
মুহুর্তের মোমে কেন প্রতিদিন ঝরে। ? 


বসন্ত বিকালে আসে প্রজাপতি শত, 
ঘাসে ঘাসে ফড়িং-এর, চড়,ই-এর মেল! ; 
সবুজের ক্ষেতে কাজ কর সারাবেল! ! 
মাটি আর মানুষের প্রতি তোমাদের 
ঝড়ে, জলে; রোদে আজও অনুরাগ কত | 


খর| শেষ হয়ে গেছে; আর বন্যা নাই। 
মৌ-টুসি গায়ে মা'র পুজ। হবে রাতে, 
নৃত্যের তালে হাতে কাস্তেটা ধরো) 

কি গভীর প্ৰীতি দেখ চঁদ-চকোরের ; 
লাঙলের গানে জালে! আলো রোশনাই । 


মাটির সবুজ শিল্পী, তুলি নাও হাতে 
বাঙলাকে হাসি গানে মুখরিত কর ॥ 





আলোর আকাশ | অজয় কুমার নাগ 


আলোর অজস্ৰ স্নেহে পুলকিত চম্পার আকাশ। 
প্রভাতী আলোর লগ্নে ভরে যায় সাগর-জংগম ; 
প্রাণ পায় আখি মেলে স্মুচিঙ্ণ কচি কচি ঘাস 
রোদ্ৰের প্রহর! এড়িয়ে আনে প্রাণে মিলন-সংগম। 


স্বাগ্সিক জীবন ভরে; সৃষ্টি লগ্নে চম্পার আকাশ 
উদ্বেলিত; নিদ্ৰিত পদ্মের কলি ওই আখি মেলে। 
শেকড়ে, শিরায়, পত্রে আজ তার আলোর বিভাস £ 
বীজের অঙ্কুর জাগে কঠিন, নীরস মাটি ঠেলে। 


নদীতে জোয়ার আসে, সমুন্নত বৃক্ষে হাসে ফুল, 
প্রশ্ণুটিত হয় ফের রিক্ত-রক্ত গোলাপের ঝাড় 
ফাল্গুনী হাওয়ায়। মৌমাছির! wey আকুল; 
প্রাণ কেন্দ্রে উদ্ভাসিত; বিচ্ছ,রিত আলোর সোচ্চার | 


প্রভাতী আলোর লগ্নে প্রাণ কেন্দ্রে শক্তির বিকাশ £ 
জীবন অমৃতময়, মধুময় আলোর আকাশ। 
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এ বছরও পশ্চিমবংগের ছয়টি জেলার কয়েক 
হাজার বর্গমাইল বন্য! কবলিত হয়েছিল | হাজার 
<হাজার বর্গমাইল আউস, পাট ও আমন ধান 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই Wi শুধু বৃষ্টির জলের 
জন্যই হচ্ছেনা । দামোদর ভ্যালী উপত্যকার 
বাধ থেকে জল ছাড়ার ফলে; হাওড়া! ও হুগলী 
জেলার বেশ কয়েকটি থানা এই জলে ডুবে 

যাচ্ছে। এবং ফলে শস্তের ক্ষতি হচ্ছে। 

"_ ১৯৬৮ সালে এই বন্যা দেখ! দিয়েছিল 
অক্টোবর মাসে। কৃষক আউশ ও পাট তুলে 
ফেলেছিল। ১৯৭০ সালে বন্যা আসে ৬ই 
সেপ্টেম্বর । মাঠে বোনা আউশ ধান ও পাট 
পাক৷ অবস্থায় মার খেয়েছিল। ১৯৭১ সালে 
আরো! এগিয়ে এল জুলাই-আগষ্ট মাসে । মাঠে 
SNH আউশ ধান। পাট ও সগ্ভ রোয়া 
আমন ও বীজতলা জলের তলায় চলে গেল। 





অমিয় কিশোর মণ্ডল 


এবার বর্ষার মরশুম একটু আগেই লেগেছিল। 
তাই উৎসাহের সঙ্গে কৃষক আউশ, পাট ও 
আমন একটু জলদি লাগিয়েছিল। কিন্তু রাক্ষুসী 
বস্তা কৃষকের আশ! ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। 
সময় যখন হাতে আছে তখন কেউ কেউ বীজ- 
তল! কেনার জন্য, কেউ বীজ জোগাড় করতে, 
কেউ বা অন্য উপায়ের জন্য ছুটোছুটি করতে 
লাগল। কৃষক সহজে হাল ছাড়তে চায় না | 

এই রকম যখন পরিস্থিতি তখন আমি 
একদিন বাগনান থানার ডাকাবেড়িয়ার গ্রামে 
কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে এক কৃষিকথার আসরে 
যোগ দিই। স্বভাবতই তার! আমাদের কাছে 
জানতে চান তার! কি করবেন। এই ব্যাপারে : 
চারটি পথের কথ! তাদের বল! হয়ঃ 

১) যেখানে বন্যার প্রকোপ খুব বেশী নয় 
এবং ডাঙ্গ! জমি কিছু কিছু এখনও জেগে আছে 


ই ০ টি নি রি টি 
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, বাগনান ১নং উন্নয়ন সংস্থা, পোঃ - বাগনান, জেল! - হাওড়া | 


is 


বন্থদ্ধর। £ ত্রয়োবিংশ aq £ ১১শ সংখ্য! 


সেখানে আবার বীজতল। তৈরি করে ভাদ্রের 
শেষে CAA কর।। 

২) দ্বিতীয়ত £ যেখানে অতিরিক্ত জলচাপের 
জন্য জমি খালি পাওয়া! মুস্কিল সেখানে “ড্যাপোগ” 
পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি কর! | 

৩) তৃতীয়ত ₹ যেখানে জল চাপ হওয়ায় 
মাঝে মাঝে চার! মরে যাওয়ার দরুন ফাক রয়ে 
গেছে সেই সব জায়গায় অন্য জমি থেকে ধানের 
গোছের উদ্ধ.ত্ত পাশকাটি ভেঙ্গে এনে এই সব 
ফাকগুলো পূরণ কর! | 

৪) চতুর্থত £ এ BIG! WE এলাকা! ও ডুবে! 
জায়গার জন্য এফ-আর-৪৩,১ বিএন-সি-১২৮১; 
পাটনাই ইত্যাদি জাতের ধান ব্যবহার Fal 

এ ব্যাপারে sifes নায়ক মশায় আমাদের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করলেন। 
তিনি বললেন যে গত কয়েক বছরের বৃষ্টির 
মাত্র! ও বন্যার প্রকোপ দেখে মনে হচ্ছে যে 
বর্তমান ব্যবস্থাপনায় চাষ পদ্ধতিকে একটু 


_ পালটাতে হবে। অর্থাৎ চিরাচরিত রীতি আজ 


আর আমাদের শস্য রক্ষ। করতে সাহায্য করবে 
ali abl তার বাস্তব অভিজ্ঞতাও বটে ৷ 
বন্য! পরিস্থিতি যখন এই রকম অনিয়মিত 


_ তখন তার মাথায় চিন্তা আসে কেমন করে জলদি 


ও জলচাপ সহাকারী বীজ এখানে লাগানো যায় | 
এদেশীয় ও ভিনদেশীয় চাষীদের সাথে 


আলোচনা করে জানতে পারলেন যে লাঠিশাল 


ধান এই পরিস্থিতির মোকাবিল! করতে পারে। 
যখন চারদিকে বন্যার জল থৈ থৈ করছে তখন 
লাঠিশাল ধান মাঠে সোনালী হাসির ফোয়ার! 


ছুটিয়েছে দেখ! গেছে। ধানটি বুনেছেন এই 
সময় শ্রী কৃষ্ণপদ WS ও আরে! কয়েকজন। 

সভায় রাউত মশায় উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি বললেন যে মসিয়াড়া গ্রামের aerate 
মাইতি মশায়ের কাছ থেকে লাঠিশাল ধান ৭ 
কেজি জোগাড় করে এনে এ নায়ক মশায়ের 
জমির পাশে ১৪ কাঠা জমিতে ১২ই বৈশাখ মাদ। = 
(Dibbling) দিয়েছিলেন। ধান এখন পেকে 
উঠেছে। মার খাবার ভয় আর মোটেই নেই। 
একথা শুনে সবাই খুব উৎসাহ দেখালেন। 
এমন এক ছুঃসময়ে এই ধান্টুকু যে তাদের কত 
দূর সাহায্য করবে তা বল! বাহুল্য। লাঠিশালের 
প্রসঙ্গে শ্রী নগেন্দ্ৰ পাত্ৰ মশায়ের ছেলে বললেন 
যে তারা গত caval মরশুমে দেড় কাঠা জমিতে 
লাঠিশাল ধান লাগিয়ে ২ মণ অর্থাৎ একরপিছু 
৮০ মণ ধান পেয়েছিলেন। 

লাঠিশালের বিশেষত্ব হল সেচ কম হলে 
চলবে। সপ্তাহে একট! সেচ অর্থাৎ মোট 
১৬-২০ট| সেচ লাগে। খরা পরিস্থিতিও সহা 
করতে পারে। আই-আর-৮ এর তুলনায় 
সময় কম লাগে। তিনি এতে সার দিয়েছিলেন 
মাত্র দুই দফে ৯ কেজি ইউরিয়া । রোয়! 
লাগানোর সময় ৪ কেজি ও রোয়ার একমাস 
পরে চাপান সার হিসাবে ৫ কেজি ৷ এছাড়া! 
রোয়ার সময় ২ মণ গোবর সার দিয়েছেন। 
নিয়মিত OA ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 
হয়েছিল। নিড়ানি ছুটে! দিয়েছিলেন | 

সবাই যখন এই ধান চাষ পদ্ধতি জানার 
জন্য খুব আগ্রহী তখন আমাদের ওঠার সময় 


১৮ 





হয়ে গেছে। আমরা ৫ই ভাদ্র ধান কাটার 
দিন স্থির করলাম। & দিন মাঠে সমস্ত তথ্যাবলী 
সংগ্রহ করা যাবে। 

নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের প্রায় সমস্ত চাষীভায়ের। 
সকাল ৭ টায় মাঠে এসে হাজির হলেন। 
স্থানীয় গ্রামসেবক মাঠে শস্য কাটার হিসাব 
(crop cutting) নেবার উদ্যোগ করছেন। 
১.৭৯৪ মিটার ব্যাসার্ধ পরিমিত জায়গায় ধান 
কেটে একরপিছু ফলন হিসাব কর! হবে। ধান 
কাটার ফাকে শ্রীকৃষ্পদ রাউত জানালেন যে 
লাঠিশাল ধানটি মোটা আকারের, চাল সাদা, 
সময় নিয়েছে মাত্র ১১৩ দিন। 

মাঠে এখন জল দাড়িয়ে আছে ৫৩ সে-মি 
(প্রায় ২১ ইঞ্চি), প্রতি মাদাতে ৮-১০ট| বীজ, 
বিঘাপ্রতি ১২ কেজি ইউরিয়া) ১৭ মণ গোবর সার 
দিয়ে লাগানো হয়েছিল। মাঝে একট! নিড়ানি 
দেওয়। হয়েছিল। প্রারস্তিকভাবে একটা লাঙ্গল 
দিয়ে ১৪ কাঠা জমিতে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে 
জমি তৈরি করতে হয়েছিল। খরচ তাই একটু 
বেশী হয়েছিল। এই সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য 
নীচে দেওয়া হলে| | 

তথ্যাবলীর বিবরণ. £ 
১) ধানের জাত-_লাঠিশাল 
২) রোয়ার দূরত্ব_৩০ ১২০ সে-মি 
৩) প্রতিখোপে পাশকাঠির সংখ্যা_২৩ 
৪) প্রতিশিষের গড়মাপ--২৭ সে-মি 
৫) প্রতিশিষে গড়ে ধানের সংখ্যা 
১) দান! বিশিষ্ট--৮৬ 


৮ 


বসুন্ধরা £ SIA £ ১৩৭৮ 


২) চিটা--৬ 
৬) প্রতিশিষে গড়ে ধানের ওজন-_৩ গ্রাম 
৭) গাছের গড় উচ্চতা--১৩৮ সে-মি 
৮) ফলন 
কীাচাধান--৪ কেজি 
কাচা খড়--১০ কেজি 
৯) একরপিছু ফলন 
শুকনো ধান_-১৪.৪ কুইণ্টাল 
শুকনো খড়--৩২.০০ কুইণ্টাল 
শ্রী কাত্তিক নায়ক মশায় জানালেন যে 
তিনিও মেদিনীপুর হতে বালাম নামে একট! 
দেশী ধান মাত্র ৩ কেজি এনে ১২ই বৈশাখ মাদ। 
দিয়েছিলেন। তারও crop cutting নিয়ে 
দেখা গেল যে ফলন লাঠিশালের মত হয়েছে। 
তবে এই ধান লাঠিশালের তুলনায় অনেক 
সরু। 
এই ছুটি ধানের বেলায় সবচেয়ে বড় সুবিধা! 
হল পরাগ মিলনের সময় ঝড় জল হলেও ব| 
অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেও ধানের চিট! 
ভাগ বেড়ে যায় A 
আই-আর-৮ এর পক্ষে এই অসুবিধা আছে। 
তাছাড়া আই-আর-৮ এর জলচাপ সহ্য করার 
ক্ষমত| নেই। আই-আর-৮ ধান হয় ডুবে গেছে 
নতুবা কোনমতে মৃতপ্রায় অবস্থায় জেগে রয়েছে। 
আগামী বছর থেকে এই এলাকার চাষী- 
ভাইর! বেশী করে নিশ্চয়ই লাঠিশাল ধান বুনতে 
আগ্রহী হবেন ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিল! 
করতে সক্ষম হবেন। 





১৯ 
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কৃষি কাজের বহু সমস্তার মধ্যে Atal জাতের 
রোগ ও কীট পোকার আক্রমণ একটি অন্যতম 
প্রধান সমস্থা।। প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু 
ফসল নান! জাতীয় রোগ ও কাটপতঙ্গের 
আক্রমণে নষ্ট হয়। এই অঞ্চলের বেশি বৃষ্টি, 
আর্র-নাতিশীতোষ্ জলবায়ু; গাছ, লতা ইত্যাদির 
প্রাচ্য, এর অন্যতম কারণ। এই জলবায়ুতে 
নান! জাতীয় রোগজীবাণু ও কীটপতঙ্গ স্বচ্ছন্দ 
বংশ বাড়াতে পারে। 

বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের চাষ 
যেমন নতুন আশ! জাগিয়েছে তেমনি আশার 
মাঝে দেখা দিয়েছে এক দারুণ নৈরাশ্য। কারণ 





সুধীর কুমার রায় 


এই ফসলে ব্যাপকভাবে নান! জাতীয় রোগ ও 
কীটপতঙ্গের আক্রমণ দেখা দেয়। AWS ধ্বংসকারী 
এই কীটপতঙ্গ ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ 
প্রতিরোধ করতে দরকার উপযুক্ত হাতিয়ার । 
উন্নত কৃষিযন্ত্ৰ, স্প্রেয়ার ও ডাষ্টারের সাহায্যে 
আধুনিক নানা রকম FID ওষুধ গাছে দিয়ে এই 
দারুণ শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ কর! সম্ভব। 
গ্রামাঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই ব্লক অফিস মারফৎ 
প্রচুর ষ্প্রেয়ার ও Gita অল্প দামে চাষীদের মধ্যে 
বিলি করা হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ যন্ত্ৰই 
কিছুদিন ব্যবহারের পর অনেক সময় অকেজো 
অবস্থায় পড়ে থাকে। এইসব যন্ত্রের বিরুদ্ধে 


ইলষ্ট্ৰাকটার ইন্‌ এগ্রিকালচার এণ্ড ররাল ইঞ্জিনীয়ারিং, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, মালদ।। 


লী বস্ুস্ধর| £ ফাল্গুন £ ১৩৭৮ 
, নান| অভিযোগ কৃষকদের কাছ থেকে গুনতে মেরামত করতে পারে; তার জন্যে এইসব যন্ত্ৰ 
F* পাওয়া যায়। অথচ খবর নিয়ে জানা যাবে যে, সম্বন্ধে কৃষকদের কিছু অভিজ্ঞতা দরকার | 
উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারিক জ্ঞানের কৃষকদের সেই ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার 
অভাবই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এইসব যন্ত্র অকেজে। জন্যে এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করা! হচ্ছে। 
হওয়ার কারণ। প্রতি মিনিটে স্প্রেয়ারের সাহায্যে ২ (অর্ধ) 
কৃষকরা যাতে হাও স্প্রেয়ারের সহজ ব্যবহার লিটার তরল ওষুধ ফসলে ছিটানে! যায়। এক 

করতে পারে এবং কাজের সময় যন্ত্রের কোন বিঘা জমির ফসলে, তরল ওষুধ ছিটোতে সময় 
রকম.গোলযোগ ঘটলে ব! খারাপ হলে নিজেরাই লাগে ৪-৫ ঘণ্টা (একরে ৬০-৮০ গ্যালন ) | 


ale স্প্রেয়ারের তিনটি ভাগ :-- 
4 ছবি 
১ নং চিত্র 


iN 
3 টু 





বসুন্ধর| £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য! 


ক) ব্যারেল--পিতলের তৈরি একটি ড্রাম 
বিশেষ। এর মধ্যে তরল ওষুধ ভরা হয়। 

খ) পাম্প চেম্বার--এর দ্বারা ব্যারেলের 
মধ্যে বায়ুর চাপ সৃষ্টি কর! হয়। 

গ) ডেলিভারী সেকশন--এর দ্বার! তরল 
ওষুধ সূক্ষ্ম কুয়াশার মত করে ছিটানে| হয়। 

বিভিন্ন অংশ £ 

ক্রমিক নং-_ নাম-_ কার্ধকারিত। 

১। হ্যণ্ডেল_-এর সাহায্যে পাম্প করে 
ব্যারেলে বায়ু পূৰ্ণ কর! হয়। 

২। ফিলিং ফানেল-_-এর ঢাকৃন। খুলে 
ব্যারেলে তরল ওষুধ পূর্ণ কর! হয়। 

৩। প্রেসার গেজ-ব্যারেলের ভেতরের 
বায়ুর চাপ পরিমাপক মন্ত্র ৷ 

৪। ডেলিভারী পাইপ--এর মধ্যে দিয়ে 
তরল ওষুধ স্প্রে লেন্সে সরবরাহ হয়। 

৫। চেম্বার এণ্ড অন্/অফ. কক্‌-_এটি দিয়ে 
ব্যারেল থেকে তরল ওষুধের “সরবরাহ” খোল! 
বা বন্ধ করা হয়। 

৬। স্প্রে লেন্স_নোজলের মাধ্যমে এটি 
তরল ওষুধকে কুয়াশার আকারে পরিণত করে। 
এর সাহায্যে কুয়াশায় পরিণত তরল ওষুধ ফসলে 
ছিটানে। হয়। 

৭। স্প্রে অন/অফ, ককৃ_ কুয়াশায় পরিণত 
তরল ওষুধের ‘সরবরাহ’, এর সাহায্য খোল! বা 
বন্ধ কয়| হয়। 

৮। নোজল--তরল ওষুধকে ছোট ছোট 
ফৌটায় ভাগ করে কুয়াশার আকারে পরিণত 
করে এই অংশটি ৷ 


২৪ 


>| এয়ার রিলিজ a এয়ার নন্‌ রিটার্ণ 
ভাল্ব--এটি পাম্প চেম্বার থেকে ব্যারেলের মধ্যে 
হাওয়| ঢোকার পথ খুলে দেয় এবং আবার 
ফিরবার পথ বন্ধ করে দেয়। 3 

sel পিষ্টন রড্‌এই রডের নীচের দিকে 
চামড়ার ওয়াসার ও ওপর দিকে aire ফিট 
থাকায় এটি ওঠা নাম| করে ব্যারেলের মধ্যে বায়ুর 
চাপ iF করে। 

১১। পিষ্টন হেড, লেদার ওয়াসার-_একটি 


চামড়ার ওয়াসার। বায়ুর চাপ তৈরির জন্য এটি 


ব্যবহার কর! হয়। 

১২। ফিত|-- কীধে লাগিয়ে স্প্রেয়ার বহন 
কর! হয়। 

sol Rae বা ফিলিং ফানেল ক্যাপ 
ব্যারেলে তরল ওষুধ ভরবার চোঙের ঢাক্‌ন৷ | 

১৪। পাম্প-চেম্বার হেড লট পাম্প 
চেম্বারের ওপর দিকে ছোট ছোট গর্ভ। 
স্প্রেয়ারের সঙ্গে দেওয়া, বাকানে! cae লাগিয়ে 
পাম্প চেম্বার খোল! হয় এর দ্বারা | 
ale কম্প্রেশন ব্যবহারের নিয়ম ঃ 

ক) স্প্রেয়ার ব্যবহারের আগে; ব্যারেলে 
আগের ব্যবহার কর! ওষুধের তলানি ব| ময়ল! 
যাতে জম। ন! থাকে সেজন্য ২ লিটার পরিষ্কার 
জল ছেঁকে ফিলিং ফানেলে ক্যাপ A ঢাকন| 
(১/১৩) sae চিত্রের ১৩নং পার্টস বা অংশ 
খুলে ব্যারেলে ( ১/ক) ভরে ক্যাপ এটে দিয়ে 
স্প্রেয়ারটিকে ওপর নীচ করে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে 
ফানেলের (১/২ ) মুখ দিয়ে একটি পাত্রে সমস্ত 
জল ঢেলে ফেলতে হবে ৷ এই বিষাক্ত জল ও 


4 


কীটনাশক ওষুধের খালি বাক্স বাড়ীর বাইরে 


১ কোন খালি জায়গায় গর্ত খুঁড়ে তাতে ফেলে 


~ 


দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। 


খ) এর পর ফানেলের ক্যাপ (১/১৩) এটে 
দিয়ে পাম্প চেম্বারের হাণ্ডেলের (১/১) 
সাহায্যে কিছুক্ষণ পাম্প করে দেখতে হবে যে, 
পাম্প ঠিকমত কাজ করছে কিন! বা ঠিকমত 
BSH ধরছে কিনা। তাছাড়। দেখতে হবে চেম্বার 
এণ্ড অন/অফ, কক্‌ (১/৫) ও স্প্রে লেন্সের অন/ 
Be কক্‌ (১/৭) খুলে দেওয়ার পর জোরে 
নেজলের (১/৮) মুখ দিয়ে হাওয়া বের হচ্ছে 
কিন! ৷ পাম্প ঠিকমত কাজ ai করলে বা হাওয়| 
ঠিকমত না ধরলে, এর চামড়ার ওয়াসার পাণ্টাতে 


ও হবে অথবা শুকিয়ে গেলে গ্রিস অথবা রেড়ির তেল 


|= 
he 


লাগাতে হবে। নোজ্‌ল দিয়ে হাওয়া বার না 
হলে এর বিভিন্ন অংশ খুলে জলে পরিষ্কার করতে 
হবে এবং সরু তার বা ষ্টোভের পিন দিয়ে তরল 
ওষুধ বেরুবার নোজ.লের ফুটো পরিষ্কার 
করতে হবে। 

গ) ফসলে প্রয়োগের ওষুধ যদি পাউডার 
হয়; তা প্রথমে অতি অল্প জলে গুলে পরে বেশী 
জলে মিশিয়ে একটি কাঠির সাহায্যে কিছুক্ষণ 
ভালভাবে নাড়তে হবে, যাতে ওই ওষুধ জলের 
সঙ্গে ভালভাবে মিশে যায়। ফিলিং ফ্যানেলের 
ক্যাপ (১/১৩) খুলে মিহি ছাকন৷ অথবা 


হ কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে ওই জল মিশ্রিত ওষুধ 


ব্যারেলে ভরতে হবে। 
ঘ) তরল ওষুধ ভরবার সময়, ব্যারেলের 
মোট আয়তনের F অংশ তরল ওষুধে ভরতে হবে 


২৫ 


বহুন্ধর! ; ফাল্গুন £ ১৩৭৮ 


এবং & অংশ বায়ুর চাপ স্থষ্টির,জন্তা খালি রাখতে 
হবে। অর্থাৎ ব্যারেলে ১৬ লিটার জল ধরলে 
১২ লিটার (8 অংশ ) তরল ওষুধ ভরতে হবে এবং 
অবশিষ্ট সিকি অংশ ( $ অংশ) বায়ুর চাপ ee 
করবার জন্য খালি রাখতে হবে। 

ঙ) তরল ওষুধ ব্যারেলে পুর্ণ করবার পর 
ফিলিং ফানেলের ক্যাপ ব| ঢাকৃন! শক্ত করে 
এটে দিতে হবে। ব্যারেলে পাম্পের সাহাযো 
৫০ থেকে ৭০ পাউণ্ড প্রতিবৰ্গ ইঞ্চিতে বায়ুর চাপ 
তৈরি করতে হবে। ব্যারেল-গাত্র সংলগ্ন প্রেসার 
গেজে (১/৩) বায়ুর চাপের পরিমাণ দেখা 
যাবে। গেজ খারাপ থাকলে, ব্যারেলে ৫০ থেকে 
৭০ বার পাম্প করলেই ৫০ থেকে ৭০ পাউণ্ড 
প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বায়ুর চাপ সৃষ্টি হবে। কারণ 
স্প্রেয়ার সম্পূর্ণ ভাল অবস্থায় থাকলে এবং 
্ অংশ তরল ওষুধে বা পদার্থে ভর্তি থাকলে, 
পাম্পের প্রতি ্টরোকে (প্রতি চাপে ) ১ পাউণ্ড 
প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে বায়ুর চাপ wR হবে। 
ব্যারেলের অর্ধেক তরল পদার্থে পূর্ণ থাকলে, 
১০০-১৪০ বার পাম্প করলে ৫০ থেকে ৭০ 
পাউও প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে বায়ুর চাপ স্থষ্টি হবে ৷ 

চ) বায়ু ভণ্তি করবার পর ব্যারেলের নীচের 
দিকে গায়ে চেম্বার এণ্ড অন/অফ. কক্‌ এবং স্প্রে 
লেন্সের অন/অফ. কক্‌ খুলে স্প্রে করতে হবে। 
ডাবল সুইভেল্‌ টাইপ নোজ,লেয় ১টি নোজলের 
মুখ গাছের কাণ্ডের বা ডাটার দিকে কাত করে 
এবং অন্াটির মুখ পাতার দিকে সোজা করে 
এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে একসঙ্গে গাছের 
পাতায় ও ডাটায় স্প্রে করা যায়। নি 


বনুন্ধর। $ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ  ১১শ সংখ্যা 


এতে অল্প সময়ে বেশি কাজ কর! যায়। স্প্রে 
করবার সময়ঃ প্রয়োগকারীর নাকে, মুখে, মাথায় 
এবং শরীরে যাতে উগ্র বিষাক্ত ওষুধ না লাগে, 
সেজন্য জামা, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে শরীর ঢেকে 
রাখা একান্ত দরকার। এবং বিড়ি, সিগারেট 
খাওয়া, পান চিবানে) বা অন্ত কোন জিনিস 
খাওয়! বারণ, কারণ বিষাক্ত ওষুধ খাবারে মিশে 
পাকৃস্থলীতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করতে পারে। 
CH, সব সময় হাওয়ার অনুকূলে করতে হবে 
অর্থাৎ হাওয়! পূবদিক থেকে এলে, স্প্রে পূবদিক 
থেকে সুরু করে পশ্চিমদিকে শেষ করতে হবে। 

ছ) বৃষ্টির সময় বা কিছু আগে বা পরে এবং 
ঝড়ের সময় স্প্রে কর! উচিত agi সকাল 
বেলায় উন্মুক্ত রোদে যখন রাতের শিশিরে ভেজ। 
ফসলের গাছগুলি শুকিয়ে উঠবে, তখন থেকে 
বিকেলে শিশির ঝরবার আগে, তাজা রোদ্ছুরে 
স্প্রে করবার উপযুক্ত সময়। সবসময় ফসল 
গাছের পাতার নীচে বা উল্টো! দিকে, কাণ্ডে, 
ডালপালায়; স্প্রে করতে হবে। কারণ পাতার 


DAR সুহেল নোজল 





২৬ 


নীচের দিকে অতি সুক্ষ ছিদ্র পথ (Stowata) 
দিয়ে বেশির ভাগ সময় রোগ জীবাণু গাছের 
মধ্যে ঢোকে এবং ছায়া থাকাতে, কীট, পতঙ্গ 
বাসা বাধে ও ডিম পাড়ে | 
রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance) 

স্প্রেয়ারের সুষ্ঠু কাজ ও দীৰ্ঘ জীবন নির্ভর 
করে এর উপযুক্ত ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের 
ওপর। 

ব্যবহারের পর, স্প্রেয়ারের অবশিষ্ট তরল 
ওষুধ, ফিলিং ফানেলের ক্যাপ খুলে ঢেলে 
ফেলতে হবে। এরপর ২ লিটার পরিষ্কার জল 
ব্যারেলে ভরতি করে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে ঢেলে 
ফেলতে হবে। নোজ্জলের বিভিন্ন অংশ খুলে; 
পরিষ্কার জলে ধুয়ে, সরু তারের সাহায্যে 
নোজ,লের তরল ওষুধ বেরুবার ছিদ্রপথ পরিষ্কার 
করতে হুবে। 

ব্যারেলে ২ লিটার পরিষ্কার জল ভরতি করে 
কিছুক্ষণ পাম্প করে, স্প্রে লেন্সের অন/অফ FF 
( ১/৭ ) খুলে নোজল বিহীন স্প্রে লেন্সের নলের 


বেশন্‌জেষ্ট AGM 





(১/৬) মুখ দিয়ে সব জল বের করে দিতে হবে। 
এরপর নোজ.ল স্প্রে লেন্সে ফিট করে স্প্রেয়ারটি 
উপযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। 

স্প্রেয়ার থেকে ঢেলে ফেল! অবশিষ্ট তরল 
ওষুধ ও পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত জল বাড়ীর 
বাইরে কোন অব্যবহার্য জায়গায় ফেলে মাটি 
চাপ! দিতে হবে। 


ডাল HRSA নোজল্‌ খোলা 





স্প্রের জন্য ব্যবহৃত--ফলিডল, এনড্রিন, 
ডায়াল fea, র্লাইটেন, ব্লাইটক্স ইত্যাদি কীটনাশক 
ওষুধগুলি; অতি উগ্র বিষাক্ত হওয়ায়, ব্যবহারের 
সময় অতি সতর্কতার প্ৰয়োজন | পানীয়, খাবার 
জিনিস ও শিশুদের নাগাল থেকে দূরে ও খুব 
সাবধানে রাখ| GSTS দরকার | 

মুখে নোজল লাগিয়ে ফু দিয়ে বন্ধ নোজল 
পরিষ্কারের চেষ্টা খুবই বিপদজনক | 

স্প্রেয়ার ব্যবহারের সময় সম্ভাব্য ক্রটি 
(Possible deffects) ও তার প্রতিকার 
(Remedies) £ 


২৭ 


বসুস্ধর| £ ফাল্গুন £ ১৩৭৮ 


১। ঠিকমত বা আদৌ! স্প্রে বার না ইওয়| ৷ 
কারণ 
(ক) নোজলের মুখ বন্ধ থাকলে ( ১/৮ ) । 
(a) উপযুক্ত বায়ুর চাপের অভাব | 
(গ) পাম্পের পিষ্টন হেডের চামড়ার ওয়াসার 
(১/১১ ) খারাপ থাকলে ৷ 
(ঘ) ফিলিং ফানেলের ক্যাপ (১/১৩ ) পাম্প 





চেম্বার (১/খ) টাইট না থাক! বা এর রবার 
ওয়াসার খারাপ বা না থাকায় হাওয়া fae 
করলে | 

(৬) ডেলিভারী পাইপ ( ১/৪ ) ও স্প্রে লেন্স 
(১/৬) জয়েন্ট থেকে তরল পদার্থ লিক, করলে | 

প্রতিকার 

(ক) নোজল খুলে সরু তারের সাহায্যে 
তরল ওষুধ বেরুবার ছিদ্রপথ পরিষ্কার করে দিতে 
হবে। নোজল ছু রকমের ( ২নং চিত্র ) ডাবল 
স্ুইভেল্‌ ও কোন্‌ জেট, টাইপ । ডাবল স্থইভেল্‌ 
নোজলের বাল্বের (৩নং চিত্র) ফুটো! এবং ডিঙ্কের 
( ৩নং চিত্র ) ফুটো সরু তার চালিয়ে পরিষ্কার 


চিরিক | 
7 


THA £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ : ১১শ সংখ্য! 


করতে হবে। কোন্‌ জেট নোজ.ল ক্যাপের (৩নং 
চিত্র) few ( ৩নং চিত্ৰ ) ও রোটারের (৩নং চিত্ত) 
খাঁজ কাটায় ( ৩নং চিত্র) জমে থাক| ওষুধের 
তলানি a ময়লা সরু তার দিয়ে পরিষ্কার করতে 
হবে। ( wae চিত্র দ্ৰষ্টব্য ) 

_(খ) পাম্পের সাহায্যে ৫৭ থেকে ৭০ পাউণ্ড 
প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে বায়ুর চাপ স্থষ্টি করতে হবে। 

(গ) পাম্পের হৃ|ণ্ডেল বাঁ-পাকে ঘুরিয়ে পিষ্টন 
aU, (১/১০) খুলে এর চামড়ার ওয়াসার শুকিয়ে 
গেলে গ্রিস অথব| মবিল অয়েল; অথবা রেড়ির 
তেল লাগাবেন। ছিড়ে গেলে পাল্টাতে হবে। 

(ঘ) ফিলিং ফানেলের ক্যাপ ও পাম্প চেম্বার 
ভালভাবে এটে দিতে হবে। বুবার ওয়াসার 
খারাপ হলে পাল্টাতে হবে। 

(ঙ) Grae ভালভাবে এটে দিতে হবে এবং 
ওয়াসার খারাপ হলে পাপ্টাতে হবে। 

২। স্প্রে করবার সময় হ্যাণ্ডেল ঠেলে 
ওপরে আসা ও তার গোড়া দিয়ে জোড়ে তরল 
ওষুধ অনেক সময় বের হয়। 

; কারণ 

(ক) এয়ার রিলিজ বা aq রিটার্ণ বাল্ব 
(১/৯) খারাপ হলে। 

প্রতিকার 

ক (১) এয়ার রিলিজ বা ননরিটার্ণ ভাল্‌ব- 
পিগ্ডিল-রবার-ওয়াসার ( ৪নং চিত্র) খারাপ 
হলে তা পাপ্টাতে হবে। সাইকেলের টিউব 
কেটে ত| তৈরি করা যায়। 


ক (২) ভালব স্প্রিং (৪নং চিত্র) ভেঙ্গে গেলে 
ত| পাণ্টাতে হবে এবং তার জোর কমে গেলে _ 
ভালব পিণ্ডিলের ( ৪নং চিত্র) ae 
লাগিয়ে নিতে হবে। 

ক (৩) এয়ার রিলিজ a নন্রিটার্ণ ভালব 
(১/৯) লুজ বা আল্গ! থাকলে তা এঁটে দিতে 
হবে এবং ফাইবার ওয়াসার (৪টি) খারাপ 
থাকলে পাণপ্টাতে হবে। (৪ নং চিত্র দ্ৰষ্টব্য ) 

নন্রিটার্ণ ভালব, খুলতে হলে স্প্রেয়ারের 


সঙ্গে দেওয়া বাঁকানো রেঞ্জের সাহায্যে পাম্প 
চেম্বার খুলতে হবে। পাম্প চেম্বারের নীচের 


দিকে নন্‌রিটাণ ভাল্ব ফিট কর! থাকে। 








২৮ 


সি 


~ 





কৃষি পঞ্জিকার মতে চৈত্রে চলছে রবি মরস্থম। 
গমের কলি মাঠ থেকে কেটে ঘরে তোলার সময় 
এলে! ৷ এই চেত্রেই ভুট্টারাও বলছে কৃষককে, 
আমরাও তৈরি হচ্ছি--আসছি তোমার ঘরে। 
দামী মাস বইকি এই চৈত্র। পাটের বীজ বোন! 
হচ্ছে, আউশের বীজ বোনা হচ্ছে। এ হেন 
দরকারী মাসে কৃষকের কাজের এক তিল ফাকে 
কই। এখন কোন কোন শস্যের দুরম্যে কি কি 
করতে হবে ত| বলা হচ্ছে। 


ফাল্গুনের মাঝামাঝি চার! উঠে থাকলে চৈত্র 
ভুট্টার চারার বয়স ১৬ দিন থেকে ৪৫ দিন। 
এখন এর শুধু পরিচর্যার সময়। ভেলি বাঁধবেন 
এখনই । 

২১ দিন বয়স হলে কীটনাশক ওষুধ দেবেন | 
ASFA ৫০ ভাগ শক্তির জলে গোল! বি-এইচ-সি 


২৯ 


| “= 
> 


ব| শতকর! ৫* ভাগ শক্তির ডি-ডি-টি ১$ কেজি 
এবং আরো! ১ কেজি ক্যাপটান ৩০* লিটার, 
জলের সঙ্গে মিশিয়ে একর পিছু ছিটোবেন। 

চৈত্রের শেষ দিকটায় অর্থাৎ চারার বয়স 
যখন ৪২ দিন, তখন coo মিলি লিটার শতকর! 
২০ ভাগ শক্তির এন্ড্রিন ই-সি বা ১২ কেজি 
শতকরা ৫০ ভাগ শক্তির জলে গোল! বি-এইচ-সি 
৩০০ লিটার জলে গুলে প্রতি একরে ছিটোবেন। 
গম 

৩$ থেকে ৪ মাস বয়স এখন গমের । ফসল 
কাটলেই হয়। এখন আর বলার কিছুই নেই। 
দেখবেন শস্য যেন বেশী পেকে না যায়, তাহলে 
মাটিতে ঝরে নষ্ট হবে। পাকার সঙ্গে সঙ্গেই 
ফসল কাটবেন। 
আখ 

ছ মাস AT হোল এখন আখের। 
পরিচর্যার যোগ্য সময় এখন চৈত্রে। 

স্থকনে| পাতাগুলি ছাড়িয়ে ফেলুন, নইলে 
রোগ পোকা ধরবে ৷ পাতা ছাড়ালে মুক্ত আলো 
বাতাস পেয়ে আখের বাড় ভালে! হবে, রোগ 
পোকার আক্রমণের ভয়ও কমবে । আখ পড়ে 
যেতে পারে মনে করলে ছু সারির আখের শুকনে৷ 
পাত৷! ছাড়িয়ে টেনে নিয়ে গাটছড়া বেঁধে দিন 
আখে আখে। 
আউশ 

এই চেত্রে আউশ ধানের চাষের পাল! | 
চার! Catal এবং বীজ বোন! ছু ভাগে আউশের 
চাষ হয় পশ্চিমবঙ্গে । খরিফের গোড়ায় বৃষ্টি 
হলে এবং মাটি দোআশ ব| অল্প এটেল হোলে 





বহুন্ধর! £ ভ্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


বোন! প্রথায় চাষ হয় আউশের। এ রকম 
চাষ হয় কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পঃ দিনাজপুর 
নদীয়া, বর্ধমানের কিছু অংশ এবং হাওড়ায়। 
জমি কাদ! করার জন্যে যদি ঠিক পরিমাণে জলের 
যোগান পান, আর জমির মাটিও acta ঝ৷ 
দে।'আশ-এটেল হয়, তাহলে রোয়। করেও 
আউশের চাষ করতে পারেন। 

ছুলার ও এন-মি-১৬২৬ রোয়। বা বোন! 
ছু ভাবেই ব্যবহার করতে পারেন। আর 
এন-সি-৯১৮ এবং সি-এইচ-৪৫ রোয়া আউশের 
জন্যে উপযোগী | 

এই চৈত্রে বীজতল| তৈরি করে নেবেন। 
আর বীজ শোধনও করে নিয়ে বীজতলায় 
পুতবেন.। বীজ শোধন কেমন ভাবে করবেন? 
ভালে। বীজ বাছাই করে এক কেরোসিন টিন 
জলে ৬ ছটাক নুন গুলে এক একরের জন্যে 
পরিমাণ মতে! বীজ টিনে ঢেলে দেবেন। নাঁড়া- 
চাড়া করলেই নষ্ট বীজ ভেসে উঠবে। ডোব| 
বীজ ধুয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিন। তারপর ৩০০ 
ভাগ বীজের সঙ্গে ১ ভাগ এগ্রোসেন জি-এন 
দিয়ে শোধন করবেন। কিংব| ৩৭ কেজি বীজের 
জন্যে ট্যাফাসন-৬ বা এরিটন-৬ এর মিশ্রণ করে 
৮-১০ ঘণ্টা বীজ ডুবিয়ে রাখবেন। ৭২ গ্রাম 
ওষুধ ৭২ লিটার জলে গুলে এ পরিমাণ বীজ 
ভালোভাবে শোধন করা যায়। পরে ছায়ায় 
শুকিয়ে নেবেন বীজ। 


বীজতল| তৈরি করতে জমি ৬-৮ বার ভালো- 
ভাবে চাষ করবেন। ৪ ফুট চওড়া ও ২৫” ফুট 
লম্ব| খণ্ডের জমির চারদিকে জলনিকাশের জন্যে 
১ ফুট চওড়৷ নালা রাখবেন। জমি থেকে বীজ- 
তলার জমি ৩-৪ ইঞ্চি উচু রাখবেন। প্রতি 
খণ্ডে ৩০-৪০ কেজি কম্পোস্ট বা গোবর সার, 
ই কে'জ সুপার ফসফেট, ২ কেজি আমোনিয়াম 
সালফেট বা কেজি ইউরিয়! ছিটিয়ে জমির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে । তারপর জমি সমান 
করে প্রতি বীজতলায় ১ই কেজি বীজ সমানভাবে 
ছাড়িয়ে দেবেন। এক একর জমির জন্যে 
উল্লিখিত মাপের গোটা তিরিশেক জমি খণ্ড 
দরকার | 
পাট 

উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবাংলার কোনো কোনে! 
পার্বত্য এলাকা ছাড়া এই চৈত্রেই সব জায়গায় 
পাট বোন! Sal বোনার আগে জমি তৈরি 
করুন। 

জমির আবর্জনা! ও আগাছ! সাফ করে ঢেল! 
ভেঙে মাটি মিহি করুন। জমি তৈরি করতে 
একর পিছু ১০ গাড়ি গোবর সার বা আবর্জন! 
সার মিশিয়ে দিন জামতে। 

তারপর বীজ বাছাই | তেতো পাটের জন্তে 
ডি-১৫৪ এবং জে-আর-সি-২১২ ও ৩২১ জাত 
ব্যবহার করুন। মিঠে পাঠের জন্যে জে-আর-ও- 
৬৩২ এবং ৭৫৩ জাতের বীজ বুনতে পারেন। 


বসুন্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


এ (লেখকদের প্রতি £ 

'বসুদ্ধর!? মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথা, প্রবন্ধ, গল্পঃ নাটক, কবিতা প্রভৃতি। এছাড়। সমাজ-উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েং, সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচন1ও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচনা যোগা বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচন। ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়। হবে। রচনা! কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে । | 
লেখা পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটার, বস্থুদ্ধর।, কৃষিতথ্য কাৰ্যালয়, ৪২, গ্রেছ।মস. রোড, কলিকাত|-৪০। 
পারিশ্রমিকের হার ঃ 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২; কবিত। ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ ; সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ | 
বিড্ঞাপনদ।তাদের প্রতি £ 

নিকি পৃষ্ঠার কম কোনে। বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বার্ষিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্ৰিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিয়রূপ £ 

প্রচ্ছছপট_( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা; ( ভিতরের দিক ) ১৫০ প্রতি সংখ্যা ৷ 


সাধারণ ফি প্রতি সংখ্যা, সাধারণ Se ae ৷ সাধারণ সিকি পৃষ্টা 
--২৫৯ প্রতি সংখ্য! 1 


অয এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন দেয় হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
CC বিজ্ঞাপন-মূলোর শতকরা ১৫১ হারে কমিশন দেয়! হয়। 


বলুন্ধরার বধ আরম্ভ বৈশাখ নাস থেকে । তবে বংসরের যে কোন মাসেহ এক বছরের পুৰে 
চদা পাঠালে গ্রাহক হ৩%। বায়, ও মে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
= চাদার হাঁর--প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাকা । = ? রং 











আচা 


সম্পাদকীয় - 

পঃ বঙ্গের কৃষিতে নবযুগের সুচনা *"' 
স্থলেখ| ঘোষ 

সোনালী আসের ফসল পাট 
পরিমল চন্দ্র চক্রবতি 

কোলকাত৷ তথ্য কেন্জে 


॥ বন্ধুরা tl 
ai 


১৩৭৮ 


সম্পাদিক৷ £ স্থলেখ| ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত 





৷ 





ফীন্তন Cora পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাংলার রূপ 
দেখ! যায়, সাধারণতঃ শুদ্ধ ধূ ধূ করা প্রান্তর । 
আমন ধান কাটার পর বেশির ভাগ জমিই খালি 
পড়ে আছে--খরিফ চাষের প্রতীক্ষায়। 
কিছুদিন আগে পর্যন্তও গ্রামের এই ছিল 
পরিচিত ছবি। কিন্তু উন্নত অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান, বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি ও সেচের 
ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে কৃষি ব্যবস্থার 
অমূল পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করেছে। 
তাই এই ফাল্তন-চৈত্রেও এখন দেখা যাচ্ছে 
সবুজের পর সবুজের ক্ষেত। এক সঙ্গে কয়েক 
হাজার একর জমিতে চাষ হচ্ছে। দেখে ভুল হয় 
বুঝি ব| ভাদ্ৰ, আশ্ষিনের ক্ষেত। 
সেচের জলের সুবিধা ও অধিক ফলনশীল 


॥ IZea ॥ 
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চৈত্র, ১৩৭৮ ১৮৯১ শকাব্দ 


জাতের ধানই প্রধানতঃ এনেছে ক্ষেত খামারে 


এই পরিবর্তন। বোরে! ধানের চাষ করছেন 
কৃষকরা এবছর ব্যাপকভাবে | গত বছরের 
তুলনায় অনেক বেশি জমিতে ! 


উৎসাহ নিয়ে কৃষকভাইর! চাষে এগিয়ে 
এসেছেন, সেট! যেমন আশা এবং আনন্দের 
কথা, তেমনি এরসঙ্গে কৃষকভাইদের মনে করিয়ে 
দিই, ধান রোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন উৎসাহ নষ্ট 
না হয়ে যায়। কৃষকভ।ইরা জানেন, এই জাতের 
ধানে রোগ পোকা আক্রমণের ভয় খুব বেশি-_ 
শস্য রক্ষার দিকে তাই কৃষকদের খুব বেশি নজর 
দিতে হবে। 

ভাল ফলনের SD আর একটি বিষয়ের ওপর 
লক্ষ্য দিতে হবে; তা হলে! সেচ। ধানে জলের 
দরকার খুবই বেশি। ক্ষেতে সেচের জল কখন 
কতটা! দিতে হবে, ত| যেন কৃষকরা আগে থেকে 
ভাল করে জেনে রাখেন। 

বোরো ধানের পরিচর্যা ছাড়া এই সময় পাট 
ও আউশ ধান চাষের জন্য কৃষকদের তৈরী হতে 
হবে। পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ পাটের 
জমিতেই এখন বীজ বোনার সময়। উত্তরবঙ্গে 
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বৃষ্টি কিছু আগে নামায় পাট বোনার কাজ 
আগেই শুরু হয়ে যায়। জমি তৈরী বীজ বাছাই 
ইত্যাদি কৃষকদের এই সময়ে করণীয় কাজ ৷ শস্য 
পৰ্যায়, অর্থাৎ কোন ফসলের পর কোন ফসল 
চাষ করলে স্মুবিধ৷ হবে তাও এখন থেকে ঠিক 
করে নিলে কৃষকদের পরে কাজের পক্ষে 
সুবিধা হবে। 

পাটের বীজ যেহেতু খুব ছোট, তাই বীজ 
বোনার আগে খুব ভালভাবে জমি তৈরী করতে 
হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে জমি যেন বেশ 
সমতল হয়। 

জমি তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হবে, ভাল 
বীজের কথা । ভাল ফলন তো! সাধারণতঃ ভাল 
বীজের ওপরই নির্ভর করে। জাতীয় বীজ 
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, অথবা কোন বিশ্বস্ত 


প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বাছাই কর! বীজ জোগাড় 
করুন। পাট চাষের ব্যাপারে তার! আপনাদের 
সব রকমে সহায়তা করবেন। 

পাট চাষের ব্যাপারে ভাল করে কিছু জানতে 
চাইলে জুট ফিল্ড এ্যাসিস্টেণ্টদের বা গ্রামসেবকের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে পর|মর্শ করুন। 

আউশ ধান বোনার কাজও এই সময়ই 
OF! খরিফের শুরুতে বৃষ্টি হলে, আর জমি 
দোআশ বা অল্প এটেল হলে বোন! পদ্ধতিতে 
আউশের চাষ করবেন। আর জমি কাদা করার 
জন্য ঠিকমত জল পেলে এবং জল ধরে রাখার 
মতে৷ এটেল বা এ'টেল-দোয়ণশ মাটি হলে 
রোয়া প্রথায়ও আউশ চাষ কর! যায়। কাজেই 
এসব ভেবে আউশ চাষ করলে ভাল 
হবে। 


EA ° ৪৮ 


WUT 





সবুজ বিপ্রবের কথ! কিছুদিন থেকেই শোন! 
যাচ্ছে। পূর্ব পাঞ্জাবে কৃষিতে বিপ্লব ঘটে গেছে, 
সে খবরও আমর! পেয়েছি। গমের উৎপাদনে 
পাঞ্জাব রেকর্ড We করেছে। প্রতি বছর রাশি 
রাশি টাকার খাদ্য বিদেশ থেকে আমাদের 
কিনতে হচ্ছিল। gas বৈদেশিক Fai তাতে 
খরচ হয়ে দেশের উন্নয়ন কাজের প্রসারে fag 
ঘটাছিল। আত্মসম্মানও Fa হচ্ছিল, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে 
এই অবস্থা থেকে দেশকে খাণ্তে প্রাচুর্ধ ও 
প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার যে সংকল্প নেওয়! 
হয়েছিল, ত| আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। 
ভরতবর্ষ এখন ACH প্রায় VASA । গত কয়েক 
বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে খাগ্ে।ৎপাদন বাড়িয়ে 
আত্মনির্ভরশীল করার যে wei হচ্ছিল, সেই 
চেষ্টার ফল আজ কিছুটা! দেখ! যাবে পশ্চিম" 
বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গেলে | 

পশ্চিমবঙ্গ খাণ্তে ঘাটতি রাজ্য ছিল। এর 
ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার সঙ্গে খ।ছ্যোৎপাদনের 
সমতা রেখে চলাই ছিল পশ্চিমবঙ্গের সামনে সব 


৩ 


A 





স্থলেখ| ঘোষ 
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চেয়ে বড় সমস্যা | WASH ব| খাদ্য AAD দূর 
করাই ছিল সরকারের সবচেয়ে বড় কাজ । খান্ত 
সমস্যার সমাধান ছাড়! যে অন্ত সমস্যার সমাধান 
হওয়া সম্ভব নয়, Si “fase বিশেষজ্ঞর৷ বুঝে- 
ছিলেন। তাই দেশকে খান্ঠে স্বয়স্তর করে তোলার 
ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়! হয়েছিল | 

পশ্চিমবঙ্গ আজ সেদিনের সেই খাদ্য সঙ্কট 
কাটিয়ে খাণ্ডে স্বয়স্তরতার পথে এগিয়ে চলেছে | 
কৃষিতে সত্যিই বিপ্লব আজ ঘটেছে। তাঁর পরিচয় 
গ্রামবাংলার চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখলে পরিষ্কার 
হয়ে উঠবে | 

ফাল্তনের মাঝামাঝি সময় তখন । ধান কেটে 
কৃষক ঘরে তোলার পর সে সময় কয়েক বছর 
আগেও বেশিরভাগ মাঠের ছবিই ছিল ধূ ধূ করা 
প্রাস্তর। কোথাও দূর দূর প্রান্তরে সামান্য শাক 
সবজির চাষ। কৃষকরা ক্ষেতের কাজের অভাবে 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । আজ সে ছবির পরিবর্তন 
হয়েছে। সম্প্রতি হুগলী ও বর্ধমানের কয়েকটি 
রক ঘুরে যে দৃশ্য চোখে পড়লে! ত মনকে প্রবল- 
ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। নিজেদের ক্ষমতার 
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ওপর বিশ্বাস বেড়ে গেছে। ফাল্গুনের শুদ্ধ মাঠ, 
এ সময় যে কখনও শস্যের শ্যামল স্পর্শে ঝলমল 
করে হেসে উঠবে, কিছুদিন আগেও এ কথ| যেন 
স্বপ্নের মত অলীক ছিল, অবিশ্বাস্য ছিল সবার 
কাছে | কিন্তু মানুষের বিজ্ঞানী মন প্রকৃতির 
খামখেয়ালীর কাছে হার মানেনি। বরং সে তার 
সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে, সবুজের নেশাকে 
সার্থক করে তুলতে | 

তাইতে| এ বছরের সেই সময়েও হুগলী ও 
বধ মান জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখলাম 
সবুজের অঞ্চল বিছানো । কৃষকর! ব্যাপকভাবে 
চাষ করেছেন বোরে! ধানের । রোয়ার কাজ 
তখনও শেষ হয়নি। অনেক জায়গাতেই তখনও 
চলেছে রোয়া কর! ৷ মাঠের পর মাঠ সবুজ হয়ে 
রয়েছে । ভুল হয় বুঝিব! শ্রাবণ ভাদ্র মাসের 
ক্ষেত দেখছি। এ সময়, ঠিক এ রকম চিত্র 
দেখার আশ! আমি নিজেও করিনি। 

সিঙ্গুর ব্লক খামার হয়ে আমর! হরিপাল, 
তারকেশ্বর, পুরণুর1, ধনিয়াখালি, খানাকুল; 
জামালপুর যতই এগিয়ে চলেছি চোখে শুধু একই 
দৃশ্য পড়েছে, থরে থরে সাজানে! ধানের ক্ষেত। 
দৃষ্টির শেষ পর্যন্ত শুধু সবুজ মাঠের পর মাঠ। 

হুগলী জেলায় শুনলাম এবার ১ লক্ষ ৩৭ 
হাজার ৫০০ শত GRA বোরে। ধানের চাষ 
হচ্ছে। রোয়ার কাজ তখনও চলছিল। এর 
থেকে মনে হয়, মোট একরের পরিমাণ আরও 
বেড়ে দেড় লক্ষে গিয়ে পৌঁছুবে। গত বছর 
যেখানে চাষ হয়েছিল ৮৭০০০ একর। তার 
আগের বছর ছিল ৪২,০০০ একর। আরও 


আশ্চর্যের খবর ১৯৬৩-৬৪ সালে এখানে মাত্র 
৪১০০০ থেবে ৫,০০* একরের মত জমিতে বোরে! 
ধানের চাষ হতো | 

বধমানেও এ বছর ব্যাপকভাবে বোরে! 
ধানের চাষ হয়েছে । তখন পৰ্যন্ত ১ লক্ষ ২০ 
হাজার একরে বোরে! চাষ হয়েছে। হুগলীর 
মত বধ মানেও একই অবস্থ।। রোয়ার কাজ 
তখনও এগিয়ে চলেছে । আশ! কর! যাচ্ছে যে 
এ বছর এই অঙ্ক বেড়ে হয়তো ২ লক্ষে দাড়াবে। 
এখন আর গ্রামবাসীকে উৎসাহ দেবার দরকার 
পড়ে al | তারা নিজেরাই বীজ যোগাড় করে চাষ 
করে চলেছেন। যার ষেটুক জমি আছে, 
সামান্য জলের স্মুবিধ| নিয়েই চাষ শুরু করেছেন। 

বোরে। ধানের যে ব্যাপক চাষ হচ্ছে, তার 
বেশির ভাগই অধিক ফলনশীল জাতের। যার 
ফলন বোরোতে খরিফের তুলনায় প্রায় দুই 
আড়াই গুণ বেশি। আর এ সময় প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের সম্ভ।বনা কম থাকায় ফসল নষ্ট হওয়ার 
ভয়ও কম থাকে | 

বোরোতে ধান চাষের সাফল্য কিন্তু খুব বেশি 
নির্ভর করে জলের সরবরাহের ওপর ৷ কারণ এ 
সময়ের চাষ পুরোপুরিই সেচের ওপর নির্ভরশীল। 
জলের অভাবের জন্যই আগে এই মরস্থমে বিশেষ 
কোন চাষ কর! সম্ভব ছিল না। সেচের জলের 
স্থবিধ| হওয়ার জন্যই কৃষকরা আজ এভাবে চাষের 
কাজে এগিয়ে এসেছেন। 

হুগলী ও বর্ধমানে ব্যাপকভাবে চাষ কর! 
সম্ভব হয়েছে প্ৰধানতঃ বোরে! বাঁধের জল ও 
ডি,ভি,সি,র খালের জলে । তবে গভীর, অগভীর 


নলকৃপের জল, নদী থেকে তোল! জলে ও অন্ঠান্ত 
উৎস থেকে যেমন ট্যাঙ্ক, ঝিল, Fal ইত্যাদির 
জলেও সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক 
হুগলীতে অগভীর নলকুপের সংখ্যা হয়েছে 
৬০০০, গভীর নলকুপের ALY] ১৪০টি । ১২০টি 
রয়েছে রিভার লিফট । অগভীর নলকৃপের 
জলের সুবিধা! নিয়ে ৫ থেকে ১০, ১২ একর জমি 
পর্যন্ত চাষ করছেন এমন চাষীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। 
কাছাকাছির মধ্যে ২০ থেকে ২২টি নলকূপ এই ছুই 
জেলার অনেক জায়গাতেই হয়েছে। কাছাকাছি 
হওয়ার ফলে বৈহ্যুতিকরণের সুবিধাও হয়েছে। 
গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে 
গেছে । অনেক কৃষক সেচ পাম্প বিদ্যতে চালাবার 
সুযোগ নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছেন। কারণ 
খরচ এতে ডিজেলের চেয়ে অনেক কম পড়ে। 
আগেই বলেছি ডি,ভি,সি ও বোরো বাঁধের জলেই 
বেশির ভাগ চাষ এই অঞ্চলে হচ্ছে। চৈত্রের 
শেষে যখন গাছে জলের দরকার খুব বেশি হয়, 
তখন ডি;ভি, সির জলের সরবরাহেও টান পড়ে। 
এ বছর যেমন ব্যাপকভাবে চাষ হয়েছে তেমনি 
জলের দরকারও বেশি হবে। আশ! করি কৃষকদের 
সময়মত জলের চাহিদ! মেটানে! সম্ভব হবে। 
জল ছাড়! ফসলের ভাল মন্দ খুব বেশি নির্ভর 
করে রোগপোকা আক্রমণের ওপরও | এই সব 
অধিক ফলনশীল ধান গাছে রোগপোকা 
আক্রমণের ভয় খুবই বেশি থাকে। এখন এক 
 লপ্তে অনেক বেশি জমিতে চাষ হচ্ছে। একটি 
ক্ষেতে রোগের আক্রমণ হলে, তা পাশাপাশি 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭৮ 


ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা খুবই বেশি । কাজেই 
রোগপোকার হাত থেকে ফসলকে বাচানোর 
জন্য চাষীভাইকে সজাগ ও সচেষ্ট হতে হবে | 

প্লেনে করে গাছে ওষুধ ছিটানোর একটা 
প্রস্তাব এখন সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে । 
চাষীভাইর! যদি ওষুধের খরচের ব্যয়ভারট| নেন, 
তাহলে অন্যান্য খরচ সরকার থেকে CHER Bra | 
তাতে কৃষকদের নিজেদের প্রেয়ার যোগার, 
ওষুধ ছেটানে! ইত্যাদি হাঙ্গাম| থাকবে না। 
ওপর থেকে ওষুধ ছিটাতে পারলে রোগপোকার 
আক্রমণ থেকে গাছ ও ফসলকে রক্ষা করে, 
আশানুরূপ ফসল চাষীভাইর! নিশ্চয়ই পাবেন। 

এতে। শুধু বোরে! চাষের কথা বল! হলো । 
আমনের পর ব্যাপকভাবে বোরে! ধানের চাষ 
হওয়ার ফলে ধানের উৎপাদন অনেকগুণ বেড়ে 
যাচ্ছে যেমন, তেমনি ধান ছাড়া একই জমি থেকে 
গম, আলু; সবজি ইত্যাদিও চাষ করে মোট 
ফসলের পরিমাণ বাড়ানে। হচ্ছে । গমের চাঁষতে। 
প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। গম ও বোরে| 
ধানের চাষ একসঙ্গে হুগলী জেলায় শস্ত পর্যায়ে 
বিরাট পরিবর্তন এনেছে। অন্যান্য শস্তের চাষের 
ওপরও জোর CHSH হচ্ছে। 

ফলে পশ্চিমবঙ্গ খাঞ্চোৎপাদনে বেশ এগিয়ে 
চলেছে এবং বিশেষ করে ধানের উৎপাদনে যে 
একটি বিশেষ পদক্ষেপ করছে তা এই মরসুমে 
বোরো ধানের ব্যাপক চাষ দেখেই বোঝা যায়। 
এভাবে চাষ করলে দু এক বছরের মধ্যে পশ্চিম- 
বঙ্গকে খানে VASA করে তোল! অসম্ভব হবে না। 


পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় যেখানে 
পাট চাষ কর! হয় সেখানে সাধারণতঃ বৈশাখ 
মাসে পাট বোন! হয় এবং সময় বিশেষে জ্যৈষ্ঠ 
মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বোন! চলে | 
বৈশাখী তো! (জে-আর-ও ৬৩২) পাট উত্তরবঙ্গ 
ছাড়! অন্যান্য জেলার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত | 
তবে কোনও কোনও বিল অঞ্চলে বা নীচু 
জমিতে যেখানে চৈত্র মাসে মাটিতে রস থাকে 
সেখানে চৈত্র মাসে গুটা পাট বা তিতা পাট 
বোনা হয়। গুটী পাটের মধ্যে জমির অবস্থান 
অনুযায়ী ডি-১৫৪, জে-আর-সি ৩২১ বা 
জে-আর-সি ২১২ জাতের পাট বোন! চলে। 


জেল! শস্ত সংরক্ষণ আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ । 





পরিমল চন্দ্র চক্রবর্তী 


যে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে 
চাধীভাইর1! সাধারণতঃ আউস ধানের চাষ 
করেন। কিন্তু কেউ যদি এ জমিতে পাট 
করতে চান তবে চৈত্রমাসে বোনার জন্য ডাঙ্গ] 
জমিতে চৈতালী তোষা (জে-আর-ও ৮৭৮) 
বুনতে পারেন। 

' ১। বৈশাখী তোষ| (জে-আর-ও ৬৩২ ) | 

সম্পূর্ণ সবুজ ডাটি ৷ পাতার বোঁটা, উপপঞ্জ। 
ফুলের কু'ড়ির বৃতি সম্পূর্ণ সবুজ; লালচে আভা 
কোথাও নেই। বীজ খয়েরী আভাযুক্ত 
ছাই রঙের। 


+ 


১ল! বৈশাখের কাছাকাছি সময় থেকে এক 


/ মাস পর্যন্ত বোন| চলে। জ্যৈষ্ঠে বুনলে ফলন 


কিছু কম হবার আশঙ্কা থাকে। উপযুক্ত 
পরিমাণ সার দিয়ে চাষ করলে একরপ্রতি ২৩ মণ 
থেকে ৩০ মণ ব! তারও বেশী ফলন পাওয়| যায় | 

২। চৈতালী তোষ! (জে-আর-ও ৮৭৮ )। 

ডাটি সবুজের ওপর লাল আভাযুক্ত। 
পাতার বৌটায় a কুঁড়ির গায়ে লাল আভা 
আছে। বীজ খয়েরীর আভায় ছাই রঙের। 
ফল পাকলেও ফাটে না; সেজন্য বীজ পড়ে 
নষ্ট হয় ন| | 

জাতের বিশেষত্ব এই যে চৈত্রে বুনলেও 
অসময়ে ফুল আসে না। চৈত্রে Atal ফসল 


উপযুক্ত সার পেলে বৈশাখী তোষার মতই ফলন 


বসুন্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৭৮ 


গুটী পাট | ডাটিতে asi তামাটে রঙ ; 
বৌটার ওপর দিকে তামাটে আভা দেখা যায়। 
বীজের রঙ খয়েরী। বিল অঞ্চলে যেসব 
জমিতে জল দীড়ায় সে সব জমির উপযুক্ত । 
আৰ্দ্ৰ আবহাওয়ার পক্ষে খুব ভাল | 

বোনার সময় ফাল্গুনের শেষ থেকে 1 উপযুক্ত 
সার দিলে এবং যত্ন নিলে একরপ্রতি ১৮-২০ মণ 
ফলন পাওয়া যায়। 

৫। জে-আর-সি ২১২ ৷ 

গুটী পাট । ডাটা, বৌটা, বৃতি সম্পূর্ণ 
সবুজ, কোথাও তামাটে a লাল আভার চিহ্ন 
নেই ৷ খুব বেশি জল জমে ন| এরকম জমির 
উপযুক্ত । 

বোনার সময় চৈত্র থেকে বৈশাখ মাসের 


হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে এ জাতটি মাঝামাঝি । ফলন একরপ্রতি ২২ মণ থেকে 
*  জে-আর-ও ৬৩২ এর বিকল্প নয়। ৩০ মণ পর্যন্ত পাওয়| যায়। 
৩। ডি ১৫৪। পাটের ফলন বাড়াবার জন্য কি কি করা 


গুটা পাটের বিশিষ্ট বাছাই কর! জাতের 
মধ্যে এ জাতটি সবচেয়ে পুরোনো! ৷ ড'টি মূলতঃ 
সবুজ ; কোনও লালচে বা তামাটে আভা! নেই। 
বৌটার ওপর দিক তামাটে আভাযুক্ত। কুঁড়ির 
বৃতিতেও তামাটে আভা! আছে। বীজের রঙ 
গাঢ় খয়েরী বা তামাটে । 

চৈত্র-বৈশাখে নীচু ব| মাঝারি জমিতে বোন।র 
উপযুক্ত । অতিবৃষ্টি ও স্্যাংসেতে আবহাওয়া 
পরিমাণমত সার দিলে ও 


দরকার 

পাটের ফলন নির্ভর করে গাছের সংখ্যা, 
গাছের উচ্চত| ও ডাটির স্থুলত্বের ওপর । যেহেতু 
উচ্চতার সঙ্গে স্থংলত্বের সরাসরি সম্পর্ক আছে 
সেজন্য মনে রাখতে হবে যে ত ইঞ্চির চেয়ে 
স্থলত্ব কম এরকম গাছ থেকে পাট নেওয়া 
অলাভজনক ৷ তাছাড়া 

১। বীজ বোনার আগে দেখতে হবে 


জমিতে সব জায়গায় যথেষ্ট রস আছে কিন! | 
শুকনে। অংশে চাড়| বেরুবে না এবং ফাঁক 
থেকে যাবে। জ্বমিতে রস ধরে রাখার জগ্া 
গোবর সার বা কম্পোষ্ট প্রচুর পরিমাণে দিতে 


Fa ceil গাছে। 
_যত্মু নিলে একরপ্রতি ২০-২৫ মণ ফলন 
পাওয়া যায়। 


81 জে-আর-নসি ৩২১। 


বস্থন্ধর। £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য! 


হবে। পাটের. বীজ আকারে খুব ছোট। 
সেইজন্য বোনার আগে জমির আবর্জনা আগাছ। 
পরিষ্কার করতে হবে। 

২। বীজ ছিটিয়ে বুনলে এমনভাবে ছেটাতে 
হবে যাতে জমির সব জায়গায় বীজ সমানভাবে 
পড়ে। সাবধানে মই দিতে হবে। লাইনে 
বুনলে ড্রিল থেকে বীজ ঠিকমত পড়ছে কিন! 
মাঝে মাঝে দেখতে হবে। পাটের ভাল ফলন 
পেতে গেলে সারিতে বীজ বোন! উচিত। একর 
প্রতি মিঠে পাটের বীজ লাগে দেড় কেজি ও 
তেতো পাটের বীজ লাগে ২ কেজি। 
পাটের ভাল ফলনের জন্য নিডেন 
দেওয়| খুবই দরকার | চারা বের হবার পর, 
এমনভাবে নিড়েন দিতে হবে, যাতে প্রতি সারিতে 
২টি গাছের দূরত্ব থাকে ৫ থেকে ৭ সেঃমিঃ। 
বীজ বোনার পর, চারায় ২-৩টি পাত! বার হলে, 
সারিগুলোর মাঝ দিয়ে ক্ষেপার অংশ যোগ করে, 
চাকা নিড়ানি চালিয়ে ছোট অবস্থায় আগাছা! 
মেরে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। 

চাড়া ৫-৬ আঙ্গুল বড় হলে বাছ creat 
দ্রকার। সেই সঙ্গে ঘাস ও আগাছ। নিড়িয়ে 
দেওয়। দরকার । চারা এক বিঘা বা আরও 
একটু বড় হলে শেষ বাছ এবং সেই সঙ্গে নিড়িয়ে 
দিতে হবে। নিড়ানি ও বাছ দিতে অবহেলা 
করলে, পাট গাছের বাড় নষ্ট হয়ে যায়। . 

৪। ছিটিয়ে বোন! পাট ক্ষেতে ২টি চারার 
মধ্যে অন্তত কমবেশী oF ইঞ্চি ফাক ety 
দরকার। 

৫। 


© | 


বীজ বোনার আগে জমি চাষের সময় 


৮ 


তোষ| পাটের জন্য একরপ্রতি ৪৫ কেজি এ্যামো- 
নিয়াম সালফেট (বা ২০ কেজি ইউরিয়া), 
৫৬ কেজি সুপার ফসফেট এবং ৩০ কেজি 
মিউরেট অফ পটাশ দিতে হবে। 

বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পরে পুনরায় 
একরপ্রতি ৪৫ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট 
(বা ২০ কেজি ইউরিয়া) মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই সময়ে অবশ্য 
জমিতে যথেষ্ট রস থাক! দরকার। দোয়াশ, 
বেলে-দোয়াশ জমিতে চাপান সার প্রয়োগ ছুই 
কিস্তিতে করলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। 
সেক্ষেত্রে ৩০-৩৫ দিনের মাথায় ২২২ কেজি 
এামোনিয়াম সালফেট (ব| ১০ কেজি ইউরিয়া! ) 
এবং তার ছু সপ্তাহ পর সমান পরিমাণ একই ' 
সার দিতে হবে। 

পাটের আগে পরে অন্ত ফসলে দেয় সারের 
জাত ও পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে পাটে সার 
প্রয়োগের প্রকৃতি ও নিয়ম বদলাতে হতে পারে। 

গুটীপাটের বেলায় চাষের সময় তোষ৷ 
পাটের মত একই পরিমাণ সুপার ফসফেট ও 
মিউরেট অফ পটাশ দিতে হবে? শুধু এ্যামোনিয়াম 
সালফেটের পরিমাণ আরও ২০ কেজি বাড়িয়ে 
দিলে সুফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাপান সার 
এক কিস্তিতেই ৪৫ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট 
(বা! ২০ কেজি ইউরিয়! ) দিতে হবে। 

৬। কীটের ও রোগের আক্রমণে পাট? 
ফসলের যে ক্ষতি হয় অনেক সময় তা চোখে 
AGA এদের প্রতিষেধক ও প্রতিকারের 
ব্যবস্থা! অবশ্যই নিতে হবে। 


ঢ় 


রোগ পোকা এবং তার প্রতিকার ব্যবস্থা 


১। ডাটা! পচ! রোগ । 

শোধন কর! বীজ লাগাতে হবে। মাটিতে 
চুন ও পটাশ সারের ব্যবহারে এই রোগের 
উপদ্রব কম হয়। ফসলের ১ মাস ও ২ মাস 
বয়সের সময় প্রতিবার ২ কেজি ব্লাইটক্স ৪০০ 
লিটার জলে গুলে যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে 
দিতে হবে। 

২। তিড়িং ব| ঘোড়া পোকা 

ছোট ঘোড়| পোকার রঙ ফিকে সবুজ এবং 
বড় ঘোড়া পোকার রঙ ফিকে হতে গাঢ় সবুজ; 
মাথাট। হলুদ, পিছনের এবং পাশের দিকে কালে! 
ডোর! কাটা। 

এ CHA পাটের কচি পাত! খেয়ে বাঁচে, 
ফলে গাছের খুব ক্ষতি করে। 

এ পোকা দমন করতে একরপ্রতি ডি-ডি-টি 


_ শতকর| ৫০ ভাগ প্রতি ২৫০ লিটার জলে 


২ কেজি ব| ৫০০ সি,সি, লিনডেন, থায়োডন 41 
ফেনোট্রোথায়োন মিশিয়ে প্রতি একরে স্প্রে 
করতে হবে। 

Ol বিছা! পোক৷। 

এই পোকার রঙ অনেকট। কমলালেবু রঙের 
মত। মাথা, পেছন দিকটা এবং পা-গুলে! 
কালে| ৷ দেহে প্রচুর লোম আছে। আকারে 
ঘোড়। পোকার চেয়ে বড়। সাধারণতঃ ফসলের 
বয়স খন প্রায় তিনমাস হয় তখন এর প্রকোপ 
দেখ! যায়। 

এ পোক! বড় পাতার ওপরই বেশী আক্রমণ 


বন্থন্ধরা £ চৈত্র ১ ১৩৭৮ 


করে এবং সম্পূর্ণ পাঁতাই প্রায় খেয়ে ফেলে | 

এর প্রতিকার ঘোড়া পোক! দমনের AS | 

৪। কাতরী corres । 

এ পোক| পাটের চারার শক্র। ছোট 
কাতরী পোক! মেটে সবুজ রঙের এবং পাতাকে 
খেয়ে অনেকট। মাকড়লার জালের মত করে। 
বড় কাতরী পোক! মেটে রঙের এবং সম্পূর্ণ 
পাতাই খায়। 

এ পোকা দমন করতে ৫০০ সি;সি; এনড্রিন 
৩০০ লিটার জলে গুলে যন্ত্রের সাহায্যে ফসলে 
ছিটিয়ে দিতে হবে। 

৫ । কেড়ি পোকা । 

কেড়ি পোকা দেখতে ছোট ও কালে! রঙের, 
ফলে সহজেই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। স্ত্রী কেড়ি 
পোকা ডিম পাড়ার সময় গাছের ড'টি ফুটো 
করে ফসলের খুব ক্ষতি করে। 

এর প্রতিকার ঘোড়া পোকা দমনের AS | 

৬। হলদে মাকড়। 

তোষ| পাটের ওপর এ জাতীয় মাকড়ের 
আক্রমণ বেশি হয়। এ পোক1 অতিশয় ছোট 
এবং দৃষ্টি এড়িয়ে যাঁয়। এর! গাছের ওপরের 
দিকের পাতা আক্রমণ করে, ফলে পাতাগুলে! 
কুঁকড়ে যায়। আক্রান্ত পাতাগুলো! মেটে-সবুজ 
তামাটে রঙের হয়ে যায় এবং অসময়ে 
ঝড়ে পড়ে। 

এ পোক! দমন করতে ট্রাইথায়োন কেলথেন, 
টিডিয়ান বা এ জাতীয় ওষুধ প্রতি একরের জন্য 
৩৫০ সিসি) মিশিয়ে ২৫০ লিটার জলে গুলে 
যন্ত্রের সাহায্যে গাছের ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে ৷ 


বন্ন্ধর। £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


পাট পচান পদ্ধতি 

ধীর গতি খালের পরিষ্কার জলই পাট পচানর 
পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত । যেখানে সে সুবিধা 
নেই সেখানে বড় পুকুরের পরিষ্কার জল হলে 
ভাল হয়। মোট কথ! পরিষ্কার জল এবং এক 
মানুষ জল ন! হলে পাট ভালভাবে পচান যায়ন|। 

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে খানা-ডোবা, 
রাস্তার ধারের গর্ত যে যেখানে সুবিধে পায়, 
সেখানেই পাট পচায়। ফলে পীচ মাসের 
পরিশ্রম, পচানোর দে!ষে এনে দেয় কালে। রঙের 
নান! দোষযুক্ত নিকৃষ্ট জাতের আশ। কোথাও 
কোথাও পাট জলে সম্পূর্ণ ডোবান হয় না, 
কোথাও মাটি চাপা দেওয়। হয়, কোথাও 
কলাগাছ চাপ! দেওয়| হয়। যদিও প্রত্যেকটি 
পদ্ধতিই পাটের আশের রঙ ও অন্যান্য গুণ শুধু 
নষ্ট করতেই সাহায্য করে। ফলে পাটের দর 
কখনই আশানুরূপ পাওয়| যায় al । 

আসল কথা; যে জলে পাট পচানে! হয়, 
পাটের আটি বা জাক এওঁ জলে ভাস! চাই। 
ওপর নীচে ২-৩ সারি আটি সাজান চলতে পারে। 
আঁটিগুলি যাতে এদিক-ওদিক সরে না যায় তার 
জন্য এক সঙ্গে বেধে রাখতে হবে। তারপর 
কচুরীপান| বা অন্ত যে কোন পানা, নারকেল 
Si ব| কাশ দিয়ে জাক ঢেকে দিতে হবে। 

এরপর আটিগুলি জলে ডোবাবার জন্য পাথর 
বা BINS অথব| তাল, নারকেল ব| পুরোন 


কাঠের গুড়ি দিয়ে চাপান দিতে হবে ৷ 

মাটির ঢেল! বা কলাগাছ একেবারেই ব্যবহার 
করা উচিত নয়। স্থৃবিধামত কিছু না থাকলে, 
বাশ পুতে আড়া কাঠির সাহায্যেও পাটের জাক 
ডোবানো যায়। 

পাট ডোবাবার আগে প্রত্যেক আঁটিতে ' 
২-১টি শনপাট। ধঞ্চে বা বরবটা গাছ ঢুকিয়ে দিলে 
পচনক্রিয়! তাড়াতাড়ি হয় অর্থাৎ কম সময়ে আশ 
ছাড়াবার Sy পাট তৈরী হয়ে যায়। 

খানা ডোবায় পাট পচানে| ঠিক নয়; যদি 
পচাতেই হয়, তবে খানা-ডোব| সংস্কার করে 
গভীর করে নিতে হবে জল জমার আগেই । 

পাট পচানে। সম্পূর্ণ হয়েছে কিন! জানবার 
জন্য জাক থেকে ২-১টি পাট বার করে নিয়ে যদি 
দেখ! যায় পাট সহজেই প্যাকাটি থেকে আল্গ! 
হয়ে সূক্ষ্ম আশে পরিণত হচ্ছেঃ তখনই পাট 
ছাড়ানো শুরু কর! উচিত। 

দায়সারা কাজের জন্য অনেক সময় ছাল- 
বাকল ও প্যাকাটির টুকরো! আশে থেকে যায়-- 
এতে দাম কমে যায়। আবার পাটের পচন 
সম্পূর্ণ হবার আগে ব| বেশী দেরী করে পাট 
ছাড়ালে নান! দোষযুক্ত পাটের আশ তৈরী হয়। 
অৰ্দ্ধেক পচন যেমন ভাল নয়, অতি পচনও তেমনি 
আশকে SAHA করে দেয়। এরপর বাশে 
আশগুলে। টাঙ্গিয়ে ৩-৪ দিন রোদে বেশ ভাল 
করে শুকিয়ে নিতে হবে। 


Se 








কেন্দ্রীয় কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রকের 
অন্তর্গত সম্প্রসারণ অধিকারের ফার্ম ইনফরমেশন 
ইউনিটের উদ্যোগে বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে 
১৯শে ফেব্রুয়ারী পৰ্যন্ত সাত দিনের কার্ষস্চীতে 
কোলকাতা তথ্য কেন্দ্রে পূর্বাঞ্চলীয় কৃষি সেমিনার 
অনুষ্ঠিত হয়। 

সেমিনারের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাংবা- 
দিক শ্রী সুধাংগু কুমার বস্থ। সভাপতি ও 
প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে 
রাজ্য কৃষি অধিকর্ত। ডঃ এ. কে. দত্ত এবং পশ্চিম 
বঙ্গের যুগ্ম কৃষি সচিব শ্রী এ. আর. সাহ!। 
সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ দেন 
রাজ্যের যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (তথ্য) শ্রী এ.কে. গুপ্ত। 
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আসাম, মেঘালয় অরুণাচল, মণিপুর; 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজ্য কৃষি দপ্তর 
থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধি 'এই সেমিনারে যোগ দেন। 
পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত 
করার উদ্দেশ্যে এবংকুষির অগ্রগতি সম্পর্কিত 
গুরুত্বপূর্ণ অডিও ভিম্থ্য়াল দিক সম্পর্কে প্রতি- 
 নিধিদের হাতে কলমে অভিজ্ঞত। লাভের উদ্দেশ্যে 
এই সেমিনারের আয়োজন কর! হয়। 

কৃষি বিষয়ে প্রচার পত্র, পুস্তিকা তৈরি, 
প্রচারমূলক আলোকচিত্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও 
প্রয়োগ-প্রযুক্তি কৌশল, ফিল্ম Bo, পোষ্টার ব! 
প্রাচীর পত্রের বক্তব্য ও শিল্প বিশ্যাস, সাইড 
তৈরি, প্রচার চলচ্চিত্র প্রদর্শন, প্রোজেক্টর 
চালানো, অফসেট প্রেসের কার্যবিধি, সিন্ধঙ্ক্ৰিন 


8; কোলকাতা তথ) 
Tipp কেন্ৰে পূর্বাঞ্চলীয় 

- কৃষি সেমিনারে যোগ 
দানকারী প্রতিনিধি- 
বৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট 
অফিসারদের দেখ! 
যাচ্ছে। 


ছাপা, ধাতু মুদ্রণ) কৃষি প্রচারে চলচ্চিত্রের ভূমিকা; 
নমুনা, আদর্শ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সাতদিন 
ব্যাপী এই সেমিনারে তথ্যসূত্র নিয়ে আলোচনা 
কর! হয় এবং বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে হাতে 
কলমেও শিক্ষা! দেয়! হয়। 

প্রচারপত্র, পুস্তিকা এবং কৃষি সম্পর্কিত 
অন্যান্য প্রচার-নিবন্ধ, ASA), সাক্ষাৎকার ও Fal 
ইত্যাদি সম্পর্কে ফার্ম ইনফরমেশনের যুগ্ম অধিকর্তা 
Har করমচান্দানীর আলোচনা, ফিল্মস্ৰৰিপ, 
Mee তৈরি সম্পর্কে ফাৰ্ম ইনফরমেশনের এডিটর = 
শ্রী টি, আর, রাওয়ের আলোচনা, পোষ্টার 
লে-আউট বিষয়ে চীফ, আৰ্টিষ্ট খ্ৰী চক্রবর্তাঁর 
আলোচনা এবং ফটোগ্রাফী সম্পর্কে শ্রী শেঠ-এর 
আলোচন! খুবই উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে। 
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বাঁ... sl 


অফসেট প্রেস ও প্রিন্টিং সম্পর্কে এ্রী বালী 
এবং প্রোজেক্ট অপারেশন সম্পর্কে শ্রী জৈন 
আলোচন! করেছেন। 

বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ফার্ম ইনফর- 
মেশনের ডাইরেক্টর ডঃ তারেশ চন্দ্র রায়, রাজ্য 
তথ্য দপ্তরের অধিকর্ত। শ্রী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডিরেক্টর শ্রী ডি, সেনগুপ্ত, 
বিশিষ্ট চলচিত্র সমালোচক ও সাংবাদিক শ্রী নির্মল 
কুমার ঘোষ প্রমুখর! কৃষি প্রচারে অডিও fegai- 
লের নানা দিক সম্পর্কে মূল্যবান আলোচন! করেন। 

সেমিনারে আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের মধ্যে 
উৎসাহ ও উদ্দীপন! যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গেছে। 
কৃষি প্রচারে অডিও ভিনুয়ালের নানা দিক সম্পর্কে 
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। লাভের এই সুযোগ 
পেয়ে প্রতিনিধিরা উপকৃত হয়েছেন বলে বিভিন্ন 
প্রতিনিধি সেমিনারে সমাপ্তি দিনের ভাষণে জানি- 





বসুস্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৭৮ 


য়েছেন। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে একাধিক 
ভাষণে একথাও বল! হয়েছে, কৃষি অগ্রগতির এই 
নতুন যুগে কৃষি প্রচারের নানা আঙ্গিক সম্পর্কে 
কৃষিকর্মীদের জ্ঞান যেমন তাদের অনুপ্ৰাণিত ও 
অভিজ্ঞ করে তুলবে, তেমনি এতে কৃষকদের মান- 
সিকত| উন্নত হয়ে কৃষি উৎপাদনও বেড়ে যাবে। 
সমাপ্তিভাষণে ডঃ তারেশ চন্দ্র রায় সকলকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, পূর্বাঞ্চলীয় কৃষি প্রতি- 
নিধিদের জন্যে আয়োজিত এই সেমিনার সীমাবদ্ধ 
মাত্র সাত দিনের কার্যস্থচীতে হয়ত সম্পূৰ্ণ ফলবতী 
নাও হতে পারে, কিন্তু প্রতিনিধিদের উদ্দীপন! ও 
উৎসাহ তাদের 'আরে! অনেক জানবার পথ 
সুগম করে তুলবে এই ধরণের সেমিনারের 
মাধ্যমে । ভবিষ্যতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
ওপরে অধিকতর প্ৰাধান্য দিয়ে সেমিনার 
অনুষ্ঠানের কথা! তিনি বিবেচনা! করবেন | 


কোলকাত। তথ্য 
CHR পূর্বাঞ্চলীয় 
কৃষি সেমিনারে 
পঃ বঙ্গের কৃষি 
arse 

ডঃ এ, কে, দত্ত 


ভাষণ দিচ্ছেন। 
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সীমেন্দ স্টার্টায় ওভারলোড এবং সিঙ্গল ফেজিং প্রভৃতি যে কোনও বিপদের হাত 
থেকে মোটরকে সম্পূর্ণ রক্ষা কয়ে। 

| কারণ এতে সংবেদনশীল ওভার লোড রিলে থাকে যেটা পুশবাটন সঞ্চালন দ্বার! 
| | | প্রভাবিত হয় ন। ৷এ ছাড়া, স্টার্টার়ে “চাটর ফ্রি” কনটাক্ট লাগানে। থাকে, যা 
৷ ॥, বিজলীয় চাপ কম হলেও পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি হতে দেয় না। 

"0 সীমেন্দ স্টার্টারের সঙ্গে থাকা চাই সীমেন্দ সুইচ fede ইউনিট যা স্টার্টার এবং 
ii ol মোটরকে শর্টসাফিট থেকে বাচায়। সীমেন্স স্টার্টার এবং সীমেন্স হুইচ ফিউজ 
| | | উভয়ই আপনার পাম্পিৎ সেটের সুরক্ষার পূর্ণ গ্যায়ান্টী। 

হাজার ; পাম্পিং সেটের সমস্ত যন্ত্রের জন্তু কেবল একটি নাম-সীমেফ্দ। 


সীমেন্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড বাই কলা * বাবা“ fateh 


| 
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| + 
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| 
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অপরাজিত 
রাজিত ঈশ্বর | অজয় কুমার নাগ 


চীন উল ght 

Sesser 3 তে 
pnt কারার 
প্রাত্যহিক দিনাস্তের দীর্ঘ স্তব্ধতায়। 


রও অমুজ্জল 
পদ কা বব শীত বলল = 
শালা) 
রাবীর? 
কমল? | 


আমর! ঈশ্বর নই 
৪০০ ; এবং স্পধিত ইচ্ছা 
নস ৩৯৩৭ a a 
po TS Ste | ত 
= os ৷ নিশ্চুপ থাকবে; এ-ও = 
আউট nat + ঢ় 
কয় 
মোৱা; জেলে ee) অন্ত্য রর 
| 
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প্রবাসে দৈবের বশে | রবি গঙ্গোপাধ্যায় 


এখানে দৈবের বশে, কলকাতায়, কল্লোলিনী তিলোত্তমা প্রিয়া 
বেঁধেছে আমাকে, তবু ফুটপাতের হলদে লাল গাঁদা 
চাপ! ফুল গোড়ের মাল! দেখলে মনে পড়ে 
নিকানো উঠোন শান্ত ভীরু মেয়ে জল ঢালছে শাখা পর! হাত 
মোরগ ita মত দীপ্ত লাল অপরাহ্ন কাপছে বাশবনে। 
হুমড়ি খাওয়া উঁচু নীচু ছাদের কানিশে সন্ধ্যাবেলা 
অতকিতে চাঁদ দেখলে বুকের ভিতরে 
আকা বাকা আলে ভর! contented আদিগন্ত মাঠ 
জেগে ওঠে দীর্ঘ খজু শাল আর মহুয়া সেগুন। 
সাপের মতন কালে! আক! বাঁকা পথে এই পথের শহরে 
এক টুকরো খোল! বুক-_মাঠ- পায়ে চল! শাদ। পথে 
হাটতে হাটতে দেখি সেই পুরনো পুকুর লাউমাচা 
হেলেঞ্চা লতায় হাওয়া) বাবল! ফুল সাঁওতাল যুবক 
পরম আদরে গুজে দিচ্ছে তার সঙ্গিনীর কবরী বন্ধনে। 
কল্লে।লিনী প্রিয়া তোর ভালোবাস! সন্ধ্যা রাত্রি ভোর 
বেঁধেছে নির্মম বাছপাশে, আমি তবু অন্যমনস্ক, আমার 
স্বপ্নে জাগরণে স্মৃতি, প্রবাসী ছেলের মন কাঁদে 
মাকে মনে পড়লে, সেই মাকে যিনি fees আধারে 
মাটির প্রদীপ জ্বেলে আমারই কল্যাণে 

ঈশ্বরের পায়ে তার প্রণাম রাখছেন। 
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বারসীম একটি অতি মূল্যবান পশুখাদ্য । 
বারসীম খুব নরম এবং সুস্বাহ্‌ । এতে যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রোটিন, ফসফেট ও ক্যালসিয়াম 
থাকায় গাভীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে 
সাহায্য করে। উপরস্ত বারসীম ব্যবহারে গরুর 
জন্যে দান৷ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কমানো যেতে 
পারে। তবে এর একক ব্যবহারে পশুদের 
হঞ্জমের ব্যাঘাত থেকে পেটের অন্থুখ হতে 
পারে। তা এড়ানোর জন্য কাচা বারসীমের 
সঙ্গে কিছু শুকনে! খাবার দেওয়া দরকার | 

উদ্ব.স্ত বারসীম খড় বা শুকনে| ঘাসের মত 
সংরক্ষিত করে রাখাও হয়। খুব সহজে এবং 
অল্প খরচে বারসীম পশুখাদ্য হিসাবে সংরক্ষণ 
কর! যেতে পারে। সংরক্ষণের উপায় ৫ 
প্রথম পর্যায় £ 

কাচ! বারসীমকে প্রথমে ছোট ছোট করে 
কেটে নিতে হবে। 
দ্বিতীয় পর্যায় £ 

তারপর কাট! ঝরসীমের টুকরোগুলি রোদের 
মধ্যে পাতল! করে বিছিয়ে দিতে হবে। 
তৃতীয় ota £ 

যতদিন পর্যন্ত Al ভালভাবে শুকোয় ততদিন 
পর্যন্ত মাঝে মাঝে উলটিয়ে দিতে হবে | 
চতুর্থ পর্যায় £ 

এই শুকনে। বারসীমকেই সংরক্ষিত করা হয়। 
OFA! বারসীম এককভাবে পশুকে খাওয়ানো 
যেতে পারে। 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, রাজনগর উন্নয়ন সংস্থ| । 












“ঢা কুকুর" 


বিনয় কুমার উপাধ্যায় 


বসুদ্ধর| £ ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য] 


বারসীমের বেশী ফলন পেতে হলে কৃষক 
ভাইদের কয়েকটি কথ! মনে রাখতে হবে। সে 
সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলে।। 

জমি নিৰ্বাচন $ খরিফ খন্দের ফসলের 
পর রবি মরম্থমে এর চাষ করা হয়। চাষের জন্য 
ধানের জমিই উপযুক্ত ৷ বিশেষ করে যে সব 
জমিতে জল নিকাশের ব্যবস্থ। আছে, জল ধারণের 
ক্ষমতাও বেশী এবং সেচেরও সুব্যবস্থা আছে, সেই 
সব জমিতে বারসীমের চাষ খুব ভালভাবে হয়। 
দোয়াশ মাটি বারসীমের চাষের জন্যে উপযুক্ত 

জমি তৈরি ঃ ভালভাবে অঙ্কুরোদগমের 
জন্য খুব মিহি করে মাটি তৈরি কর! প্রয়োজন । 
খরিফ চাষের পর লাঙ্গলের সাহায্যে মাটি উলটে 
পালটে দিয়ে পরে আবার লাঙ্গল দিয়ে তিন 
চার বার চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে। 
RAIA জমিতে প্রথম চাষের সময় প্রায় ১০ (দশ) 
গাড়ী গোবর সার অথব! কম্পোষ্ট সার ভালভাবে 
মিশিয়ে দিতে হবে। সেচের জল সমানভাবে 
ব্যবহারের জন্য মই দিয়ে সমস্ত জমিটিকে সমান 
করতে হবে। তারপর সেচের ব্যবস্থা ও জমির 
অবস্থান অনুয়ায়ী নিখতভাবে সেচের নাল! 
তৈরি করার পাল! । 

সার ব্যবহার ঃ বারসীম of জাতীয় 
ফসল। সেইজন্য এতে বেশী নাইট্রোজেন প্রয়ো- 
জন হয় ন|। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনই এর 
শিকড়ে বীজামুর সাহায্যে যুক্ত হয়ে গাছের 
প্রয়োজনীয় কাজ করে। তবুও ব্যাকটেরিয়ার 
কাজকে ত্বরাঞ্িত করার জন্য একর প্রতি ২২-২৪ 
কেজি ফসফরাস পেণ্টা অকসাইড, (0) 


ব্যবহারে ফলন খুবই ভাল পাওয়া যায়। উপরোক্ত 
সারগুলি বীজ বোনার আগে লাঙ্গল দিয়ে মাটিতে 
ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 

জাত $ঃ দেশী বারসীমের ফলন খুৰ ভাল 
পাওয়! যায়। কতগুলি বিশেষ জাতের বারসীম; 
যেমন ঃ--টেট্ৰো'প্ল য়েড-৭২৪, টি-৭৮০ এবং টি-৫২৬ 
রবি মরস্বুমে খুব ভাল হয়। 

বীজবোনা ঃ অক্টোবর মাসই বারসীমের 
বীজ বোনার সবচেয়ে ভাল সময়। তবে সেপ্টে- 
সবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ 
পর্যস্তও বোন! চলে। প্রথমতঃ বীজগুলি “বারসীম 
কালচার” মাখিয়ে জমিতে বুনতে হবে। এই 
“বারসীম কালচারে” নাইট্রিফ।ইং ব্যাকটেরিয়া 
থাকার জগ্ত গাছের প্রধান খান নাইট্রোজেন 
যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে পারে | “বারসীম 
কালচ।র” আই, এ, আর; আই, নিউদিল্লী এবং 
অন্যান্য ব্যাকটোরিওলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতেও 
পাওয়া যায়। সব সময়ে পশুখাদ্য পাওয়ার জন্য 
একর প্রতি ১০ কেজি হারে বুনতে হবে। 
“বারসীম কালচার” মিশানোর আগে বীজগুলি 
১০-১২ ঘণ্ট| জলে ভিজিয়ে নিতে হবে। ১০ 
কেজি বীজের জন্য $ (আধ) পাউণ্ড “বারসীম 
কালচার” যথেষ্ট । এই কালচার আধ লিটার 
জলে শতকর। ১০ ভাগ সুপার সলিউশন তৈরি 
করে ১০ কেজি বীজে ছিটিয়ে দিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে 
নিতে হবে। “বারসীম কালচার” যদি ন| পাওয়া 
যায় তবে যে জমিতে আগের বছর বারসীমের 
চাষ হয়েছিল, সেই জমি থেকে ২০ কেজি মাটি 
নিয়ে জলে ভিজিয়ে ১০ কেজি বীজে মিশিয়ে 


১৮ 


|| 


দিতে হবে। যদি প্রথম বছরে এসব কিছুই না 
পাওয়া যায় তবে বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেন 
সার দিয়ে চাষ করতে হবে। বীজ বোনার জন্য 
তৈরি জমিতে ৫ সেন্টিমিটার পরিমাণ জল দিয়ে 
এ জলের ওপরেই বীজ ভালভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
দিতে হবে। 

সেচ $ প্রথমে ৬-৭ দিন পর পর তিনবার 
সেচ দিতে হবে। তারপর ২০-২৫ দিন পর পর 
সেচ দিতে হবে মার্চ মাস পর্যস্ত। পরে মে মাস 
পৰ্যন্ত অর্থ। কাটার সময় পর্যন্ত ১০ দিন পর পর 
সেচ দিতে হবে। কাটার পরে পরেই সেচ দিতে 
হবে। সেচের জল যেন ৫ সেঃ মিঃ-এর বেশী 
ন| হয়। জমিতে যেন বেশী জল ন৷ দাড়িয়ে 
থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

নিড়ান ও MUA $ সাধারণতঃ বার- 
সীমের ক্ষেত্রে নিড়ানের কোন প্রয়োজন হয় ন|। 


বনুদ্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৭৮ 


শস্য রক্ষার জন্যও কোন ওষুধ প্রয়োগের প্রয়ো- 
জন নেই। 

শস্য কাটার সময় $ প্রথমতঃ বীজ বোনার 
৫০ থেকে ৬০ দিন পর ফসল কাট! চলে। পরে 
৩৫-৪০ দিন পর পর ৬-৭ বার কাটা হলে একর 
প্রতি ৪০০ কুইণ্টাল কাচ! বারসীম পাওয়! যায়। 

বীজ তৈরি $ বীজ তৈরির জন্য বারসীম 
মার্চ মাসের মাঝামাঝির পর কাটা চলে না। 
ফুল ও বীজ হওয়ার সময় ঘন ঘন সেচ দিতে 
হবে। বীজ তৈরির জন্য বারসীম ২ বারের বেশী 
কাট। চলবেন! | কারণ এতে বীজের ফলন ও 
গুণ কমে যায়। সম্পূর্ণভাবে বীজ পাকার পর 
জুনের প্রথমদিকে ফসল কাটতে হবে। তারপর 
গরুর সাহায্যে মাড়াই করে বীজ আলাদ। করে 
নিতে হবে। একরে ৩ কুইণ্টাল বীজ পাওয়া 
যেতে পারে | 


১৯ 
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উঠছে। 

£ চৈত্রে আশার ফসল BLA বেড়ে 

ওপরে — একটি সুন্দর তুলোর ক্ষেতে 
কীটনাশক ওষুধ দেয়! হচ্ছে। 


নীচে £ বোরে! ধানের ক্ষেতে কীটনাশক ওষুধ দেয়! 
হচ্ছে | 





(রেস 


বাংলা! বছরের হিসাবে বৈশাখ থেকে নতুন 
বছরের শুরু । খেটে খাওয়া মানুষ সার! বছরের 
পরিশ্রমে, যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, জীর্ণ হয়ে পড়ে, 
তখন বৈশাখেই সে নতুন ভরসার আলো! খোজে; 
আশ। খোজে, একট! নতুন সম্ভবনার আশা 
নিয়ে স্বপ্ন দেখে বৈশাখ থেকে | 

বৈশাখে বছরের শুক হলেও, কৃষি বছরের 
প্রায় শেষ মাস এই বৈশাখ। কারণ রবি 
মরস্থুম শেষ হয়ে এলো | বোরে! ধান কেটে 
ঘরে তোল! হচ্ছে। নতুন ফসল তুলোও এখন 
মাঠে প্রায় তৈরি। খরিফ মরস্থম সামনেই ৷ 

যেসব জমিতে অবশ্য সেচের সুবিধা রয়েছে, 
সেখানে সারা বছরই একটার পর একটা চাষ 
হয়েচলেছে। জমি খালি পড়ে আর থাকছে 
aii রবি ও খরিফ মরস্থুমের মধ্যে খালি সময় 
আর CAAA এলাকার চাষীদের হাতে থাকে 
ন|। এই সময়ের করণীয় কাজের মধ্যে সবচেয়ে 
বড় কাজ পাটের ক্ষেতে । ধার! ভিত। পাটের 
চাষ করে থাকেন, ার।তে। পাটের বীজ ইতি- 








মধ্যেই বুনে দিয়েছেন। ভাল জাতের shez 
নিশ্চয়ই কৃষকরা বেছে নিয়েছেন বোনার ey, তা 
না হলে ভাল ফলন কিন্তু পাওয়। যাবে না। 

বৌশেখে মিঠা পাটের বীজ বোনা! হলেও, 
তিত। পাটের বীজও এ সময় বোন! চলে। 
পাটের বীজ যেহেতু খুব ছোট, তাই বীজ বোনার 
আগে, খুব ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। 
জমির আবর্জনা, আগাছ| ইত্যাদি পরিষ্কার করে 
অন্ততঃ ৫-৬ বার লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে, 
গভীর করে চাষ দিয়ে, মই চালিয়ে জমির মাটি 
বেশ ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। লক্ষ্য রাখ! 
দরকার জমি যেন বেশ সমতল হয়। 

জমি তৈরির সময় একর পিছু ৯-১০ গাড়ী 
গোবর ব| কম্পোষ্ট সার ছড়িয়ে বেশ ভালভাবে 
মিশিয়ে দিতে হবে। রাসায়নিক সার হিসাবে 
১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট ও 
১৫ কোজ পটাশ জমি তৈরির সময় দিতে হবে। 
বীজ বেন। হয়ে গেলে বোশেখের শেষ দিকে 
একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন দিতে পারেন। 


২২ 


sw 


হান্কা ধরণের মাটি হলে ছু'দফায় নাইট্রোজেন 
দেবেন, ৷ 

পাটের বীজ বোন যন্ত্র বা সীডডরিলের ব্যবহার 
আপনাকে ভাল ফলন পেতে এবং নিড়ানির খরচ 
কমাতে সাহায্য করবে। সারি থেকে সারির 
দূরত্ব ১০-১২“ রেখে বীজ বুমুন। আর 
সারিতে চার! থেকে চারার দূরত্ব ২২২ রাখতে 
হবে। 

যেসব জেলায় স্পেশাল জুট প্যাকেজ প্রকল্প 
অনুযায়ী কাজ চলছে সেখানকার জুট ফিল্ড 
গ্যাসিস্টটদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের 


পরামর্শ ও সাহায্য নিলে চাষের কাজের সুবিধা 


পাবেন। 
আউশ ধান 
আউশ ধান চাষের সময় এই বোশেখে 
চৈত্রে বীজতল। তৈরির কথ! ও বীজ শোধন করে 
বোনার কথ! বল! হয়েছে কৃষকভাইদের | বীজ 
বোনা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে । এখন জমি তৈরির 
পাল। বোশেখে। 
বৃষ্টি হলেতে। ভালই । প্রথম বৃষ্টি জমিকে 
নরম করে চাষের যোগ্য করে দেয়। তারপর 
লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরির পালা । একর পিছু 
৮-১০ গাড়ী কম্পোষ্ট বা গোবর সার দিয়ে ২-৩ 
বার চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে জমি তৈরি 


| BHA, যাতে চার! Catal যায়। 


_ তুলোর ফল যদি ফেটে কার্পাস বার হয়ে 
আসছে দেখা যায় বুঝতে হবে ফসল তোলার 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭৮ 


উপযোগী হয়েছে। এই অবস্থায় কার্পাস সহজেই 
তোলা ষায়। যে অঞ্চলে তুলোর চাষ হচ্ছে, এখন 
সেখানে ফসল তোলার সময়। তুলে! তোলার 
সময় খেয়াল রাখতে হবে? যাতে ফলের অন্য 
কোন অংশ যেন এর সঙ্গে না মিশে ষায়। ভালো! 
তুলো! পেতে হলে, ফল ফাটবার ও তুলে 
বেরিয়ে আসার পর শুকনো আবহাওয়ায় ফসল 
তুলতে হবে এবং কার্পাসের সঙ্গে পাত৷, ডাল 


ইত্যাদি তোল! চলবে না। তুলে! খুব ভাল 
করে শুকিয়ে পলিথিন a কাপড়ের থলিতে 
রাখলে তুলোর মান নষ্ট হবে না । 


চীন! বাদাম 

চীন! বাদামের চাষ যার! করেছেন এখন 
তাদের জমির পরিচর্যা করতে হবে। জমিতে 
নিড়ান দিয়ে, ছুটি সারির মাঝের মাটি গুড়ে! 
করে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে ফুলের ড1টাগুলো 
যেন মাটিতে ঢোকে । কারণ বাদাম এতেই 
ফলবে। _* 
গ্রীষ্মের সবজি 

এ সময় আমাদের এমন ধরণের সবজি বা 
ফলে আগ্রহ হয়, যেগুলো! ঠাণ্ডা মুখরোচক। 
ধরুণ, শশ!, তরমুজ, ফুটি, ক্ষীরপা ই, উচ্ছে,বিঙে | 
গরমের সময় আরামী আমেজ আনে এগুলো | 
তাই বোশেখে এ সবের চাষ করুন। খুরপি দিয়ে 
খুঁড়ে এ সব ফল বা সবজির বীজ লাগিয়ে দিন 
আরামের কথা ছেড়ে দিলেও পয়সার কথা ছাড়া 
যায় কি? এ ধরণের অর্থকরী ফসল পেতে কার না 
ইচ্ছ| হয়। 





২৩ 





আরো বেশী আলুর FHA চান? 


/ 





০ 
তাহলে প্রথমেই 
থাইমেট ১০-জি দিয়ে 





পোকাম।কড় ধ্বংস করে ফেলুন 


থাইমেট ১,-ছি হাটি খেকে উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে ফললকে পোকামাকড়ের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা কয়ে। তাছাড়াও এই শক্তিশালী জবা স্পর্শজনিত বিষক্রিয়া ও বিষাক্ত 
বাষ্প দ্বারা ফলল আক্তমণকারী পোকাঘাকড় ধ্বংস কয়ে। ১*-জি সরাসরি মাটিতে 
প্রয়োগ করা হয় বলে, এর প্রসোগে মাটির অনেক পোকা ও 'লিষাটোড' ধাংল দয় । 
১*৮-ছি মাটি খেকে উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে বলে 
কীটনাশক we চেয়ে এারও বেদী দিন ফসলকে পোকামাকড়ের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করে। এই কীটনাশক wears দান! সরাসরি মাটিতে প্রয্বোগ করার জন্য এতে 
প্রচলিত sare পদ্ধতির চেয়ে কম often ও সময় লাগে। এছাড়াও দেখা গিয়েছে ছে 
খাইছে ১-জি বাবস্থায়ে ফসলের সাধারণ অবস্থা ভাল থাকে ও ফলন অনেক বেগী হয় । 
১*-জি আপনায় আলুর ফসলকে এফিডের আক্ৰমণ খেকে রক্ষা করে। এই ufos 
সংক্ৰামক কুটে রোগ (ভাইরাস) ছড়ার তুৰ কলে আলুর ফলন অনেক কমে যায়। 
অদুসায়ে থাইনেটট ১*-ছি arvana করলে আপনি কেবল যে এফিভকে রোধ করছে 
পায়ঘেন, তা নয়, আলুর আরো ভীষণ ধরণের কুটে রোগের (ভাইরাস) প্রকোপ caty 
করতে পারবেন। দু’দ্‌ফা লাভ। 
প্রথম প্রয়োগ ; খাইছে ১*-ভিয় দান! প্রতি cette ৮.৫ [ফলো অনুপাতে আলু 
বসানোর সময় নালিতে সমানতাষে ছড়িয়ে দিন। (১ হেক্টর = ২.৪ একর) 
দ্বিত্বীয় প্রয়োগ; ভেলিতে মাটি ভোলার সময় আলু গাছের সারির পাশের মাটিতে 
উপরোক্ত অস্থুপাতে মিশিয়ে মাটি তুলে fia: 
খাইছে ১,-জি ব্যবহার করলে আপনিও কুটে রোগবিষ্থীন (তাইযাস) আলুর Me উৎ- 
পান করতে পারবেন। এর wy প্রদ্বোগৰিধি ober : 
উপরে উল্লিখিত উপায়ে দু'বার প্রয়োগ করতে হবে তৰে PTS ৫ ৭ 
প্রতি ছেক্টয়ে a+ কিলে৷। 
পাকিং; > কিলোগ্রাযের কৌটোতে ও ৩,৫ কিলোগ্ৰামের কাগজের etre) 





aie জমির সমীক্ষা 


পশ্চিমবঙ্গে কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে সমীক্ষ। 
হচ্ছে। জমির সঠিক পরিমাণ। কতট! জমি 
কৃষকর! নিজের পরিচালনায় রেখেছেন। ঠিক 
কতট! জমিতে চাষ হয় ইত্যাদি তথ্য জানার জন্যে 
পশ্চিমবঙ্গে কৃষি সমীক্ষা সুরু কর! হচ্ছে। 

রাজ্যের শতকর| ৫০টি গ্রামে এই সমীক্ষা 
হবে। সমীক্ষার কাজে তিনশ জুনিয়ার ভূমি 
সংস্কার অফিসারের অধীনে প্রায় তিন হাজার 
তহশীলদার তথ্য সংগ্রহ করবেন। পঃ বঙ্গের 
ভূমি রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের যৌথ দায়িত্বে মাৰ্চ 
থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ কাজ চলবে | 


পুর 


পশ্চিমবঙ্গে মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ একর 
কৃষি জমির মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ জোত রয়েছে। 
কৃষি জমিতে যার! নিজেরাই চাষ করেন একমাত্র 
তাদেরই জমির স্বত্ব, পরিমাণ, অবস্থা) চাষ 
পদ্ধতি, ফলন, আয়, ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে 
তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। জমির মালিক 
হলেও, যাঁরা তা করেন না তারা এই হিসাব 
নিকাশের আওতায় আসবেন না । 

এই সমীক্ষার GD পঃ বঙ্গে ১২ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ হয়েছে। জমির পরিমাণ, চাষ করা হয় 
কতটাতে ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক সমীক্ষার 
পর কৃষকদের সার, অধিক ফলনশীল বীজ, সেচের 
জল ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কেও দ্বিতীয় পর্যায়ে 
তথ্য নেয়া হবে। রোটাও্1 হলের এক সাংবাদিক 
বৈঠকে রাজ্যের কৃষি কমিশনার শ্রীএস, কে, 
ব্যানাজি আশ! প্রকাশ করেন যে, এই সমীক্ষ। 
কার্ষের ফলে কৃষি পরিকল্পনা তৈরী কর! সহজ 
হবে এবং কৃষি উৎপার্দনও বাড়বে। 


af প্রদর্শনীতে ভ্রাম্যমান মাটি 
পরীক্ষা কেন্দ্র 


বর্ধমানের seb শিবমন্দির প্রাঙ্গনে বিগত 
ফেব্রুয়ারীতে এক সপ্তাহের জন্যে এক বিরাট 
কৃষি প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


২৫ 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য! 


প্রদর্শনীতে ভ্ৰাম্যমান মাটি পরীক্ষা কেন্দ্ৰও খোলা 
হয়েছে। 

উৎসাহী কুষকর| নিজেদের জমির মাটির 
নমুন সঙ্গে নিয়ে এসে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের 
কাছ থেকে মাটির গুণাগুণ সম্বন্ধে তথা জেনেছেন 
এবং সুপারিশ ও নির্দেশাদও জানতে পেরেছেন | 

প্রদর্শনীতে সয়াবিনের নানা খাবার ও 
অন্যান্য দ্রব্যাদি তৈরীর প্রণালীও শিক্ষা! দেয়! 
হয়েছে । তাছাড়। সবজি সংরক্ষণ বিষয়েও শিক্ষা! 
দেয়া হয়েছে। আগ মার্কা ঘি ও সরষের তেল, 
তাছাড়া জ্যাম, জেলী;সর্ধার্থ সাধক খা ও সয়াবীন 
থেকে তৈরী খাবার এখানে বিক্রী কর! হয়েছে | 


পঃ বাংলায় পল্লী বিছ্যুতীকরণের ১৩টি 
প্রকল্প মঞ্জুর হোল 


পল্লী বিদ্যুতীকরণ কর্পোরেশন পশ্চিম বাংলায় 
পল্লী বিছ্যুতীকরণের জন্যে মোট ১৩টি প্রকল্প 
মঞ্জুর করেছেন | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদ 
প্রবপ্তিত এই প্রকল্পগুলোর জন্যে মোট ৯'৯৪ 
কোটি টাক! খণ দেয়া হবে। 

পাঁচ বছর পর প্রকল্পগুলে! সম্পূর্ণ হলে পঃ 
বাংলার ১০টি জেলার প্রায় ২৮৮৭টি গ্রাম এর 
সুবিধা পাবে। এই প্রকল্প থেকে ১২,৫২৩টি সেচ 
প্রকল্পে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ কর! হবে এবং প্রায় 
১৩ হাজার কৃষি শিল্প ও ক্ষুত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
শক্তি ফোগাবে। প্রকল্পগুলির মধ্যে ৭টি অনুম্নত 
এলাকার আওতায় রয়েছে। এ এলাকার 
গ্রকল্পগুলোর জন্তে বিশেষ সুবিধাজনক হারে 
খণ দেয়। হবে। 


২৬ 


যে সব রাজ্য পল্লীবিদ্যুতীকরণের কাজে 
পিছিয়ে আছে, তাদের কাজের সুবিধার জন্য 
আর, ই; সি; রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষদগুলিকে 
বিশেষ খণ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই খণ 
ব্যবহার করা হবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিশন 
লাইন বসানো ও গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনমতে। 
বিদ্যুৎ সরবরাহের সাবস্টেশন বসানোর জঙ্য। 
পঃ বঙ্গ পল্লীবিছ্যুৎ সম্প্রসারণ কাজে অনুন্নত 
পর্যায়ে পড়ে; কারণ যেখানে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের 
সর্বভারতীয় হার শতকর| ১১ ভাগ, সেখানে 
পঃ বক্ষে তা মাত্র শতকরা ৮ ভাগ। পঃ বঙ্গ 
তাই এই খণের স্মুবিধ| পাবে। 


সয়াবীনের সেমিনার 


বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী a2, কৃষি বিভাগ 
থেকে আলিপুরে অডিও ভিন্ুুয়াল সেপ্টারে একটি 
সেমিনারের আয়োজন কর! হয়। সয়াবীনের 
ব্যবহার লোকপ্ৰিয় করে তোলাই এই সেমিনারের 
উদ্দেশ্য ৷ 

বিভিন্ন জেল! থেকে যোগদানকারী প্রায় 
২৩০ জনের সমাবেশে এই সেমিনারের উদ্বোধন 
করেন কৃষি উন্নয়ন কমিশনার শ্রীএস, কে, 
ব্যানাঞ্জি। গ্রীব্যানাঞ্জি বাঙালীর খাতে প্রোটিনের 
অভাব এবং সয়াবীনের মাধ্যমে এই অভাব 
মেটানোর কথা Sta ভাষণে বলেন। সয়াবীনে 
অত্যন্ত অল্প মূল্যে প্রচুর প্রোটিন পাওয়া যায়। 
একথাও তিনি বলেন। 

প্রধান অতিথি হলেন; ডঃ এ, এস, চীম| | 
তিনিও আমাদের খাচ্ের প্রোটিন ঘাটতি ও তা 


মেটাতে সয়াব 
বীন্বের ভূমিকার কথা বলেন। তিনি 


আরও বলেন বর্তমানে 

) ভারতের 

si বিভিন্ন অঞ্চলে 

ৰ চাব হচ্ছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে 

et তে সয়াবীন চাষের রা 

এঠা ১৬০) 8০৪ টন সয়াবীন উ মি 
খ| ঠিক কর! হয়েছে | ন 





০৬ বস্ুন্ধর। £ চৈত্র £ ১৩৭৮ 
এ de অধিকর্তা ডঃ এ, কে { 
হেক্টরে ie oe wae 
ক a সয়াবীন বীজ wes 
ah মস উৎপন্ন কর| ষায়। 
i বীনের নান! খাবার পরিবেশন 





২৭ 


অ।৷ 
অজয় কুমার নাগ। আলোর আকাশ ( কবিত| ) 

_অজ্জয় কুমার নাগ। অপরাজিত ঈশ্বর (৯) 

অমিয় কিশোর মণ্ডল । বন্। কবলিত এলাকায় ধানের চাষ 
অলকেশ ভট্টাচার্য । Bia রোদ ( কবিত। ) 

অসীম কুমার পোদ্দার । অপরাজেয় এই আমি ( কবিত| ) 
গা 

গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় । পশ্চিম বাংলার চাষে রাসায়নিক সার 
চ॥ 

চিদানন্দ গোস্বামী ৷ অগভীর নলকূপ থেকে সবুজের সমুদ্র 
ত॥ 

তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য | স্বৰ্ণলত| ( কবিত। ) 

তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য । ভরে দেয় সোনার ফসলে 

দ 

দীনেন্দু শেখর পাল। সুন্দরবনে নতুন জোয়ার 

= il 

_ PFI মুখোপাধ্যায়। বড় এলাচের চাষে বীজ নির্বাচন পদ্ধতি 
ন॥ 

নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ ৷ বৈশাখেও মুগের চাষ কর! যায় 

নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ । উন্নত বীজ পাওয়ার জন্তে কি করবেন 
নীতিশ লাল ভৌমিক। তুলোর চাষে মেদিনীপুর 
নীতিশ লাল ভোঁমিক। অভিশাপই হল আশীর্বাদ 

প& 

পঞ্চানন কুঙর। আদার খবর 

পরিমল চন্দ্র চক্রবতি। সোনালী আশের ফসল পাট 
পার্থসারধি দাশগুপ্ত । কল্যাণ সোন|--সোন| ও কল্যাণ 


২৮ 


THA £ লেখকদের বৰ্ণানুক্ৰমিক সুচী £ ১৩৭৮ 


( ফান্তন ) 
(চৈত্ৰ) 
( ফান্তন ) 
( অগ্রহায়ণ ) 
(মাঘ) 


( অগ্রহায়ণ ) 
( ফান্তন ) 


(আশ্বিন) 
( অগ্রহায়ণ ) 


( আশ্বিন ) 
( আশ্বিন ) 


( আশ্বিন) 
(ফাল্গুন ) 
(কার্তিক) 

(মাঘ) 


( কাতিক) 
( চৈত্র) 
( অগ্রহায়ণ ) 


২৯, 


বসুদ্ধর| £ চৈত্র £ ১৩৭৮ 


a 
বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। মাটির ge শিল্পী (ববিতা) ( ফাল্গুন) 
বিকাশ রঞ্জন ভু ইয়া । লেদ| পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার (মাঘ) 
বিনয় কুমার উপাধ্যায়। পশুখাগ্যের জম্যে বারসীমের চাষ ( চৈত্র) 
বিনয় ভূষণ চক্রবর্তী । জমিতে জৈব সার কেন দেবেন (কাতিক ) 
_বিমলেন্দু গাঙ্গুলী । গ্রীষ্মকালে কয়েকটি ফসলের চাষ: ( মাঘ ) 
ম॥ 
মলয়.কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । সাজ বদলের পাল! ( কবিত| ) (আশ্বিন) . 
য।!৷৷ 
যতীন্দ্ৰনাথ মহলানবীশ ৷ সুন্দরবনে ভুলো চাষ . (পৌষ) 
ববি গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবাসে দৈবের বশে ( কবিত| ) (চৈত্র) 
রঞ্জিত বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় | ক (ক কবিত| ) (পৌধ) 
শ। 
শক্তি মুখোপাধ্যায় । কীটনাশক ওষুধ ও তার ব্যবহার = ( কতিক ) 
শাস্তিকুমার মিত্র । নবান্ন (পৌষ) 
_ শিশির কুমার মুখেপাধ্যায়। ফসলের শত্ৰু আগাছ। ও তার প্রতিকার ( মাঘ) 
Ail কি, এ 
এস, এম, চট্টোপাধ্যায় । পশ্চিম বাংলার চাষীদের জন্য কয়েকটি 
এস, কে, মুখোপাধ্যায় । ভাল জাতের কড়াই শুটি (পৌষ) 
সুধীর কুমার রায় । গাছে ওষুধ ছিটানে। ay (ফাল্গুন ) 
স্থনীতি কুমার মুখোপাধ্যায় । হৈমস্তিক ( কবিত| ) (কাতিক) 
স্থনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিল ফসলের রোগ ও পোক! এবং তার প্রতিকার (কাতিক) 
স্বফল মণ্ডল। তুলে! চাষে তমলুক মহকুম। _ (পোষ) 
স্থলেখ। ঘেষ। পশ্চিম বঙ্গের কৃষিতে নবযুগের স্কূচন| ( চৈত্র) 
হ।৷ 
হীতেন্দ্র কুমার রায়। বাড়ির জমিতে সবজি বাগান ( অগ্রহায়ণ ) 
হীর| সাধক । ফসল গুহেতে আসে ( কবিত| ) 


(পৌষ ) 





এজ আগু টি ক্ষেতখাযারের কাজে আরও অনেক ভাবে সন্বায্বতা 
করছেন | আমাদের প্রচার কাধের গাড়িগুলি দেশের সৰ্বত্ৰ 

সুরে বেড়াচ্ছে। ৷ ফলে, ললাপরাযর্শ ও দেখাশোনা ছাড়াও ফেখানে 
মোটৰ স্টাটার লাগালো হয়েছে সেখানে সরেজমিনে মেরামত : 
প্রভৃতি কাছেরও সুযোগ হৰিধা stem যায় । 

কাছাকাছি জায়গাতেই বাতে Sates যন্ত্ৰা:শগুলি পাওয়া we 
তার জন্য ছোট ছোট জায়গাতে স্টকিস্ট নিয়োগের 

চেষ্টা করা হয়েছে । 

কোন রকমের উঠা জি রন ক রবী 
কিনা এজ arte টি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । 


জিচ্চিন্ত কাজকর্মের জন্ম একটি মাত৷ নাম__ এল জ্যাণ্ড চি 


oa LAT AEE 


স্থইচশ্শিয়্ার ডিতিসন 

লাগেনে আও লিট 

পো: অ; বন্ম ৮৯২২, বোস্বাই-৭২ © পো; অঃ হা ৩২৩, নযাদিযী-১ 
শোঃ জং বন্ধ ৬১৯, ফলকাতা-১৬ © পোন বাগ ৫২৪৭, মাত্রাজ-) 








বসুদ্ধর! ॥ নিয়মাবলী 






প্রতি : 
' এনুদ্ধর।” মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা! প্রভৃতি। এছাড়া সমাজ-উন্নয়ন, 
, সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
B লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
|) ফটে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রচন! কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের 
পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 
পাঠাবার ঠিকান। £ এডিটার, বস্ুন্ধর!, কৃষিতথ্য কাৰ্যালয়, ৪২, গ্রেহামস, রোড, ছি টি । 
শ্রমিকের হার £ 
৷ উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২) সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০৬; ছোট গল্প এবং 
রণ প্রবন্ধ ১৫7 কবিতা ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কৃষি-বিবয়ক প্রবন্ধ re, | 
/পনদাতাদের প্রতি? 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়! হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূল্য প্রত্যেক 
ত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫০ প্রতি সংখ্যা; (ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা ৷ 


পূৰ্ণপৃষ্ঠ---১০০৬ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা-_৫০. প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
৫২ প্রতি সংখ্যা | 


wey :--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর| ২০২ হারে কমিশন দেয়| হয়। 
ই, এন, এস, দ্বার| স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেণ্টদের মোট 
মূল্যের শতকরা ১৫১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
প্রতি : 
বন্ুন্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরো 
পাঠালে গ্রাহক হওয়! যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
।র হার-_প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩৬ টাকা ৷ 
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